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ওপাকিশশ্শক্ফ 2 

স্বামী বিজ্ঞ ন্ধাকআান্দল্দ 
আধ্ল্ষ১ উীকাম কুষ্ও মহ 
অমলুন্ক 2 2মদিনীস্ুুল 


্হখস্ আকাশ 2 মহলা ১৩৩৬৩ 


াত্তিম্ছান্ 2 
সাকা মনুঘ্ও মঠ 2 ভমল্যক 
হমদিনীস্ুুক 


বজ্লাম মন্দিল 
» গিত্রিশ্প আাভিন্সিউ 
ক ন্লিকাতভ1 ২১০ ০০৯১৩ 


ভর্দ্বাখন কাাশাালক্স 
৯ উনত্হ্বখখন্স €জ্ন্য 
সকত্লিকাভিা ১» ০১৭১৩ 


আআুজ্তঞকক 2 

ওলীকাাজ চিল শ পশাজ্ল 
সবজশীবনম €্প্রষপ 

০৩১ তঞা স্ঞ্রীটি 
বকত্লিকাতি! ৩১৯ ৭১৬৩ 


স্বামীজশীর শভ্িয় শিশস্ত্য 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ত মিশনের 
ষন্ড অধক্ষ 
জ্বী স্বামী বিরজ্জানম্দ মহারাক্ষজীীর 
সণ স্মরতির উদ্দেস্ট্ে 
নিবেদিত 


অধ্যায় 
প্রথম অধ্যায় £ 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ 
তৃতীয় অধ্যায় £ 
চতুর্থ অধ্যায় £ 
পঞ্চম অধ্যায় £ 
ষষ্ঠ অধ্যায় £ 
সপ্তম অধ্যায় £ 
অষ্টম অধ্যায় £ 
নবম অধ্যায় 
দশম অধ্যায় £ 


একাদশ অধ্যায় £ 


দ্বাদশ অধ্যায় £ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় £ 


চতুর্দশ অধ্যায়ঃ 
পঞ্চদশ অধ্যায় £ 


সূচীপত্র 
বিষয় 

পাশ্চাতা সংস্কৃতির প্রভাব ও ইংরেজী 
শিক্ষার পরিণাম 
ভারতবর্ধের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
আন্দোলনের তাৎপর্য 
দুই দত্ত £ নরেন দত্ত এবং মধুসূদন দত 
স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যাভিমান 
ভারত সংস্কৃতি ও সভ্যত। প্রসঙ্গে স্বামীজী 
সর্বাত্বক বন্ধনমুক্তির অনন্য রূপকার 
স্বামী বিবেকানন্দ 
কাতায়নীী ও মেত্রেয়ী সভ্যতার সমন্বয় 
এবং ভারতের নবজাগরণ 
ভারতের সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি চারুকলায় 
স্বামীজীর অবদান 
বাংল! ভাষা বাংল! সাহিত্য ও স্বামী 
বিবেকানন্দ 
রজোগুণের প্রয়োগ এবং দেশ ও জাতির 
সর্বাত্মক সমুন্নতি প্রসঙ্গে স্বামীজী 
মানবিক সম্পর্কের উন্নয়নে কর্ম-পরিণত 
বেদাস্তবাদ 
স্বামী বিবেকানন্দের ভারতচেতন। 
ইতর সাধারণের প্রতি অবহেলা ও 
নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ 
ভারতের জাতীর বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার আদর্শ 
স্বামীজীর আদর্শ রাষট্র-পরিকল্পানা, শুদ্ধ 
মনুষ্তত্বের উদ্বোধন এবং সেবা-প্রকল্প 


১০ 
১৭ 


১৮ 


২. 


৭ 


৩৭ 


৪৬ 


€১ 
৫৮ 


৫৬ 
১১ 


৬৮ 


ষোড়শ অধ্যায় £ 


সপ্তদশ অধ্যায়। 


অষ্টাদশ অধ্যায় £ 
উনবিংশ অধ্যায় £ 


বিংশ অধ্যায় £ 
একবিংশ অধ্যায় £ 


ঘাবিংশ অধ্যায় £ 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় £ 


চতুধিংশ অধ্যায় £ 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় £ 
যড়বিংশ অধ্যায় £ 
সপ্তবিংশ অধ্যায় £ 


অঙ্টবিংশ অধ্যায় £ 


”১২, 


মানবকল্যাণ, সমাজতন্ত্র এবং ভারতদর্শনের 
সর্বান্তিবাদ ও ভারতীয় আদর্শ 

পরানুবাদ পরান্বকরণের অতল অন্ধকারে 
স্বধর্মভ্রষ জাতির প্রতি স্বামীজীর 

সতর্কবাণী 

সংস্কৃত ভাষা, ভারতচেতনা ও 

জাতীয় সংহতি 

এঁতিহ্বোর প্রতি অশ্রদ্ধা ও পরধনলোভে 
মত্ত ভারত 

প্রসঙ্গ জাতিভেদপ্রথ! ও ছুঁতমার্গ 

মিথ্যাচার ও ভগ্ডামিতে আচ্ছন্ন ভারত এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণের মন-মুখ এক করার আদর্শ 
ভারতীয় নারী আদর্শের পরম! মুনি 
সারদাদেবী 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে নারী- 
প্রগতি ও নারীমুক্তির আদর্শ মারদাদেবী 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর 

দাম্পত্য জীবন 

শ্রীরাষকৃষ্ণ-সারদাদেবীর দাম্পত্য জীবন 
এবং নারী-পুরুষের আদর্শ সম্পর্ক 
বিশ্বমাতৃত্বের আদর্শ জননী সারদার জীবনই 
নারীমুক্তির সার্বভৌম সনদ 

বিচ্ছি্নতাবাদ, সান্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতার 
প্রতিকারে রামকৃষ্ণ-আন্দোলন 

বর্তমান সমাজে স্বামী বিবেকাননের 
প্রাসঙ্গিকতা 

বিশ্বব্যাপী সমকালীন সমস্যাবলীর সমাধানে 
রামকৃণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন 


৭৩ 


৮১ 


৮৬ 


৪৩ 
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ঙ 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও ইংরেজী শিক্ষার পরিণাম 


প্রায় দুশো বছর পরাধীনতার পর যে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে 
নিজেদের আমরা শিক্ষিত সভ্য ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি এবং অনেক সর্বনাশের 
পথে হয়তো বা যার কিছুটা! সুফলও আমরা ভোগ করেছি এবং করছি-__ 
ভারতে সেই শিক্ষা প্রবর্তনার পশ্চাতে প্রধান রাঁজপুরুষ ছিলেন মেকলে 
সাহেব। এই যেকলে সাহেবই একদা এ রকম স্পধিত উক্তি করেছিলেন 
যে, ইওয়োপের ব! ইংলগ্ডের যে কোনে! কাউন্টি লাইব্রেরীর একটি তাকের 
বইয়ের মধো যে জ্ঞানের ভাগার রয়েছে সমগ্র প্রাচা মহাদেশের সব জ্ঞান- 
বিজ্ঞান যুক্ত করলেও তার সমান হুবে না। “ব্রিটিশ সামাজ্যে সূর্ধ অন্ত যায় 
না”__“সমুদ্র শাসন করছে এবং শাসন করবে ব্রিটানিয়া”_-এই সব উদ্ধত 
উক্তির পশ্চাতেও ব্রিটিশ সাআজ্যবাঁদের সেই একই উলঙ্গ দত্তের বর্বর আত্ম- 
প্রকাশ । ভারতে ইংরেজী শিক্ষ! প্রবর্তনের পশ্চাতেও ক্রিয়াশীল ছিল শাসক 
ও শোষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই একই দন্ত ও বিশেষ একটি ছুষট বৃদ্ধি । 
সরকারী দলিলপ্রীা সেদিনকার সাম্রাজ্যবার্দী সরকারের কুটনীতি ও 
ষড়যন্ত্রের ইতিষ্'আজ ছাপার অক্ষরে স্প্ট হয়ে আছে। গ্রাম্য ভাষায় 
যাকে বলে “বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়া” ব্রিটিশ সাআাজাবাদ এদেশে 
তাদের সুপরিকল্পিত ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তারের মাধ্যমে যথার্থ 
অর্থেই আমাদের বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল । ভারতবাসীদের 
এমনভাবে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে এরা কিছুদিনের মধোই 
ভুলে যাবে এদের এঁতিহা, সংস্কৃতি, এদের চিরপরিচিত পরিশুদ্ধ মানবিক 
আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কর্ম, পুজা-পার্বণ, দোল-হৃর্গোৎসব, সব । এবং ইওরোপের 
অন্ধ অনুকরণ করে এরাও হয়ে উঠবে একদিন কালে সাহেব। এক কথায় 
একালের ভাষায় “মগজ ধোলাইয্ের” মাধ্যমে আমাদের অধ্মভ্রষ্ঠ 
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করে পরধর্মে দীক্ষিত করার চক্রান্ত পূর্ণ উদ্যমে চলেছিল প্রায় ুশো বছর 
ধরে। বধ্ভ্রউ হওয়া মানেই যে অবশ্যন্তাবী মৃতু, ভয়াবহ পরধর্ম গ্রহণের 
মধ্য দিয়েই আসে সমূহ বিনষ্টি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের সাম্রাজ্যের 
নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্বের প্রয়োজনেই আপাত শিক্ষা! প্রসারের নামে এই চক্রান্তে 
তার্দের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এবং এতে তারা অনেক পরিমাণে 
সার্থকতাও লাভ করেছিল সন্দেহ নেই । এই শিক্ষা যে কেবল কাঁলাপাহাড 
“ইয্বং বেজলদের” সূ্টি করেছিল তাই নয়, বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল 
এই বিশাল বিষর্ক্ষের শিকড়-সন্নিধি। আজো সমগ্র ভারতবর্ধ জুডে আমাদের 
আচার-ব্যবহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, ভাষায়-ভূষণে সাবিক আমাদের 
জীবনাচরণে পরানুগত্য পরান্ুকরণের এবং ্ধর্মভ্রউতার নান! বিসদৃশ, দৃষ্টিকটু, 
এমন কি রুচিহীন বীভৎসতা ও বিকৃতির উদাহরণ যে কোন বিচারশীল, 
সংস্কতিবান মানুষের কাছে ম্প্ট, প্রত্যক্ষ এবং অসহা হয়ে উঠবে । কিন্তু 
্বধর্মন্রষ্ট, আত্মহত্যায় উদ্ধত ভারতবানীর আজ আর অদ্ভুত ভয়ানক ও বিসদুশ 
ব্যাপার চোখে পডার মতোও অবস্থা নেই। তা না হলে আমাদের এই 
গ্রীক্মপ্রধান দেশে ৪০-_সেলসিয়াপ গরমের মধ্যেও হ্যাট-কোট-প্যান্ট পরে, 
গলায় গলাবন্ধ লাগিয়ে এবং পায়ে টেরিকট-টেরিলিনের মোজা ও ভুঁতো৷ 
পরে অফিসে, আদালতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সারারিনমান কাজ করার উন্মতততায় 
ডুবে যেতে পারতাম না । এবং এই অন্ধ উন্মাদ অন্ুকরণের সবচেয়ে বড 
শিকার হয়েছেন আমাদের দেশের তথাকথিত সংস্কৃতিবান সমাজের উচ্চ 
মঞ্চের অতি শিক্ষিত বাক্তিবর্গ এবং তাদের অনুসরণ করে মৃত্যুর মুখে ছুটে 
চলেছে সমগ্র জাতি। ঘ্রথচ কোন সুস্থ স্বাভাবিক নিরপেক্ষ যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ 
স্বপ্পেও এদেশের পক্ষে এরকম ভয়াবহ অদ্ভুত পরিচ্ছদের কথা ভাবতে 
পারে না । সৌন্দর্য-তত্ব, উপযোগবাদ কিংবা অন্য যে কোনে! মানবিক 
বিচার ও মানদণ্ডে ভারতীয় নারীর শাড়ি যখন সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী- 
পরিচ্ছদরূপে সকলের দুটি আকর্ষণ করেছে এবং পৃথিবীর ধনী-নির্ধন বহু 
দেশের নারী-সমাজ কর্তৃক শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হুচ্ছেঃ আমাদের দেশের নারী 
সমাজেরই এক অংশ সেখানে পরানুকরণের অন্ধ মোহে আবি হয়ে কিভৃত- 
কিমাকার নান! বীভৎস রুচিহীন বিদেশী বেশভূষায় আপ্রাণ সঙ্জিত হয়ে 
নিজেদের প্রকৃত প্রস্তাবে পোশাকের বিজ্ঞাপন করে তুলেছে । এসবের 
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পশ্চাতে সেই একই আত্মহা স্বধর্মভ্রতা । ইংরেজী শিক্ষা ও ইওরোপীয় 
সভ্যতার তাৎক্ষণিক রম্যতা, আপাতঃচাকচিক্য ও জলুসে আজকের মতো। 
সেদিনও আমাদের অনেকেরই চোখ ধাধিয়ে গিয়েছিল । এমনকি বিশাল- 
বৃদ্ধি রামমোহন পর্যস্ত বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের অপার করুণায় আমরা ব্রিটিশ 
পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসিত হচ্ছি। শুধু তাই নয়, একথাও বলেছিলেন যে, 
ইওরোপীয়দের সঙ্গে আমর1 যত বেশী মেলামেশা! করব, যত বেশী আদান 
প্রদান ঘটবে তাদের সঙ্গে, ততই আমরা ভদ্র সভ্য হব | ইওরোপীয় সভ্যতার 
এই অন্ধ মোহে আবিষ্ট হয়েই প্রাতঃস্মরণীয় বি্ভাসাগর মহাশয় পর্যস্ত সাংখ্য 
ও বেদান্ত দর্শনকে মূল্যহীন এবং পরিত্যাজ্য বলে মনে করেছিলেন এবং 
“আনন্দমঠের? অধ্টাকেও দেখি ইংরেজ বন্দনায় মুখর হতে । অথচ ম্যাক্সমূলার, 
শোপেনহ্াউয়ার থেকে শুরু করে একালের উইল ডুর্যাণ্ড, আরনল্ড টয়েনবি 
পর্যস্ত পৃথিবীর বহু দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মনীষীবৃন্দ সকলেই ভারতের এই 
বেদান্তদর্শনকে বিশ্বমানবতার একমাত্র মিলনভূমি এবং সমস্ত মানবিক 
সমফ্যাবলীর একমাত্র পরিত্রাণ বলে ঘোষণা করে গেছেন। প্রসঙ্গত এখানে 
উল্লেখ্য যে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে এদেশ থেকে ধারাই ইওরোপে গিয়েছেন 
তারা সকলেই ব্রিটিশের বন্দনা এবং ইওরোপীয় সভাতার জয়গান করে 
এসেছেন । কেউ ব! শ্রীষটধর্জের মহিমা কীর্তন করে কৃতার্থ বোধ করেছেন । 
পরাধীন জাতির মর্মস্বদ যন্ত্রণা ও অন্তর্জাল! একমাত্র বক্তব্যের মধ্যেই স্পষ্ট 
প্রতায়ে বিদ্রোহে ভেঙে পডেছিল। বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী ও চিঠি- 
পত্র তার সেই আগ্েয় প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে এবং নব জীৰনরচনার 
পবিত্র দায়ভাগে স্প্দিত ও প্রতিশ্রুত। 

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম সমগ্র 
ভারতবাসীর স্বাদেশিকত! ও স্বাজাত্যাভিমানের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে। 
স্মরণীয়, স্বামীজীর দেহাস্তর ঘটে ১৯০২ সালে। এই ছুটি ঘটনাই যে পরস্পর 
কার্ধ-কারণ সম্পর্কে আযুক্ত, এতে শুধু আমার নয়, বিশ্রুত এঁতিহাসিকরদ্ের 
অনেকের স্থির বিশ্বাস । 

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিদেশী শাসকের চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্তকে (596190. [৪০৪ ) শেষ পর্যস্ত উদ্বেলিত গণশক্তি কী করে ভেঙে 
চুরে উড়িয়ে দিয়েছিল, 07:86$619 করে দিয়েছিল, সে ইতিহাস আমরা 
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জানি। তবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সেদিনকার 99৮%180. 7৪০%-ে 
ঢ02896615৫ করে দেবার শুরু কিন্তু কার্জন পার্কে হয়নি। আত্মমুক্তির, 
আত্মজাগরণের, দেশপ্রেমের এই তপস্যা শুরু হয়েছিল তার অনেক আগে 
থেকে। ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগেো ধর্ম মহাসভায় ম্বামীজীর 
কয়েকটি বক্তৃতার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের স্বাদেশিকতা, স্বদেশপ্রেম 
ও আত্মমুক্তির ছুর্মর প্রাণ-বীজ এবং জাতির শ্ঙ্খলমোচনের সেই প্রথম 
আত্মপ্রকাশ । তাই অগ্নিকন্যা নিবেদিতা চিকাগেো মহাসভার ছোট্ট 
কয়েকটি বন্তৃতাকে ভারতীয় জাতীয়তার মহা সনদ বলে চিহ্নিত করেছিলেন । 
আমরা বলব-_“এহে। বাহা, আগে কহে! আর।” ইংরেজী শিক্ষা ও 
ইওরোপীয় আত্ম-সুখ-সবস্ব স্বার্থপর ভোগলোনুপ সভাতার বিরুদ্ধে প্রথম 
যিনি ধিক্কার উচ্চারণ করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন বিদ্রোহ, তিনি হলেন 
পাচ টাকা মাইনের একজন সাধারণ পুরুত। প্রায় অশিক্ষিত এক দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ । আত্মসুখ-সর্বঘ, ভোগবাদী, স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অমানুষ বানানো 
আমাদের এই বর্তমান চালকলা-বাঁধা বিদ্যার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম সতর্ক 
করে দিয়েছিলেন জাতিকে । বস্তুতঃ একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই 
আজ অন্ততঃ আমরা বুঝতে পারব যে ইংরেজী শিক্ষার অন্তবতনে বর্তমানে 
স্কুল-কলেজে বিশ্ববি্ভালয়ে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করছি-_ত! তো যথার্থ ই 
চালকলা-বাঁধ। বিছা ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মবিকাশ বা আত্মবোধ- 
জাগরণের, প্রীতি ও প্রেমের বিকাশের সামান্যতম কোনো প্রয়াস- 
প্রযোজনা নেই আমাদের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে । চিত্র-চরিত্রের ও 
চেতনার বিস্ফার কিংবা আত্মশক্তি প্রস্ফুটনার কোনো উদ্যোগ নেই এই শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় । শুধুমাত্র চামড়ার সুখ আর ম্মায়ুর অবৈধ উত্তেজনা সংগ্রহ__ 
অর্থাৎ শুধু নিজের জন্য ভালো খাওয়া-পরা ও থাকার উপকরণ সংগ্রহ করে 
সুখে থাকার প্রয়োজনেই স্বাধীনতা লাভের আটন্রিশ বছর পরেও-_, এই 
ইংরেজী শিক্ষিত হতে এত উদৃগ্রীব আমর] | সর্বরকম মনুস্তত্বহননকারী যে 
শিক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে নিয়েই ব্যাপূত হতে শেখায়, ফরসা জামা-কাপড় 
পরে মানুষ হুয়ে মানুষকে দূরে রাখতে, স্বণা! করতে শেখায়, মানুষে মানুষে 
দৃম্তর বাবধান রচনা! করতে প্ররোচিত করে, দেশ-জাতি-সমাজ, বৃহত্তর জন- 
জীবনকে উপেক্ষা করে মানুষকে আত্মসুখপরায়ণ লোভী স্বার্থপর জীবমাত্র 
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হতে শেখায়, জনজাবন এবং সমাজের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিপ্ন করে__ 
ইতর প্রাণীর মতো! শুধু চিরস্থায়ী সুখ-সংগ্রহের জন্য অন্ধ এই অচলায়তনের 
(7756801191777876 ), সমস্ত নীতি-বিবেক বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ 
করে, মনুষ্তবহননকারণ সর্বনাশা সেই শিক্ষা-পদ্ধতি যে দেশের সমূহ সর্বনাশ 
সাধনে সমুগ্ভত এবং পরিণামে তা! চূভান্ত অঙিশাপ হয়ে দেখা! দেবে জাতির 
জীবনে £-_দক্ষিণেশ্বরেব অশিক্ষিত পুকতই প্রথম এ সম্পর্কে জাতিকে 
হুশিয়ার কবেছেন। এই শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কারের প্রয়োজনে 
পরবর্তীকালে বহু শিক্ষা-সংস্কার কমিশন বসেছিল। কিন্তু সবচেয়ে আগে 
থে স্ব-নিবাচিত একজনের কমিশন (৪916-8190690. 0709 17380 0000008- 
৪৪০1; ) এই শিক্ষা ব্যবস্থাব সামগ্রিক বিসর্জনেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন-_ 
তিনি ভলেন রামকৃত পবমহংস। পাঁচশ হাজার পৃষ্ঠার প্রতিবেদন শয়। 
একটি মাত্র মহাবাকো বিধৃত হয়ে আছে তার বক্তব্য * “চাল-কলা-বাধ! 
বিদ্যা আমি নেব না।” (অতএব তোমরাও নিও না। নিলে সবনাশ )। 
এবং ইংরেজী শিক্ষাব চিরবৃক্ষে গুচ্ছ গুচ্ছ বিষফল ধরার অনেক আগেই 
ভবিষ্থযৎ-দ্রষ্টা বুগাবতাব সচেওন বিদ্রোহে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন দেশকে, 
দেশেব মানুষকে । কিন্তু আমরা শুনিনি তাব সেই সতর্কবাণী । 
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শুধু তাই নয়। ইতিহাসের চাকাই ঘুরিয়ে দিলেন ওই দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 
ওর] ভেবেছিল ওদের ওই বিজাতীয় শিক্ষার ফলে আমরা আমাদের 
পিতৃপিতামহের নাম ভুলে, পরিত্যাগ করে জাতীয় জীবনের সব মঙ্গল-কৃত্য 
ও কুশল কর্ম, দক্ষিণ আমেরিকার ও আফ্রিকার নান! দেশের মতো! ওদের 
ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, এমন “কি ওদের দেয়! নাম পর্যস্ত গ্রহণ 
করে কালো সাহেবের জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাব। চিরকালের জন্য 
হারিয়ে যাবে সনাতন শাশ্বত ভারতবর্ষ । দলে দলে আমর! ওদের আশ্রয়ে 
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গিয়ে ধন্য হব। কিন্তু ইতিহাস-দেবতার অঙ্গুলি হেলনে ঘটে গেল ঠিক 
অন্য রকম। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কামারপুকুরের এক অধ্যাত পল্লীতে জন্মলাভ 
করেছিলেন যে ক্ষুত্র শিশু, ভারতবর্ধকে রক্ষা করলেন তিনি তার সমূহ 
বিনাশ থেকে । ধর্মান্তরিত হয়ে আমরা তো আমাদের এঁতিহা থেকে বিচ্যুত 
হুই-ই নি, পরস্ত ভাঁরত-সংস্কৃতির উদার মানবিক আহ্বানে সাড়। দিয়ে ওই দশ্তী 
দর্পা ইওরোপীয় মাহৃষেরাই দলে দলে এসে আশ্রয় নিয়েছে দরিদ্র এই 
ব্রাহ্মণের পদতলে । বলা যায় সমস্ত পৃথিবীর সাতটি মহাদেশেব মানুষ আজ 
নতজানু প্রায়-অশিক্ষিত পাঁচ টাকা মাইনের পুরুতের পদপ্রাস্তে । বৌদ্ধধর্মের 
সমস্ত পৃথিবীব্যাপ্ত বিস্তার "বণ করেও বলা যায় ভারতবর্ধের পাঁচ হাজার 
বছরের ইতিবৃতে এমনটি আর কখনো ঘটেনি । আর কোনো দিন ভারত- 
ধর্ম এমন করে সাতটি (৭) মহার্দেশেই ছড়িয়ে পডেনি । এবং তাও তার 
জন্মের মাত্র দেডশত বছরের মধ্যে | অন্যান্য আব যে সব ধর্ম সমস্ত 
পৃথিবী জুডে পরিব্যাপ্ত তাদের পশ্চাতে যেভাবে হিংশ্র কুটিল রক্তাক্ত তরবারি 
ঝলসে উঠেছিল ও কামান-বন্দুক-বোম! বেয়নেটের অমানবিক বাবহার করা 
হয়েছিল-_-সে কথা এখানে অনুচ্চার্ধ থাক। বস্ততঃ এ ধর্ম জীবন-ধর্ম এবং 
জীবনের ধর্ম, সর্ব মানুষের সাধিক কল্যাণের ধর্ম, জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে 
সকলের জন্য সম অধিকার প্রতিষ্ঠার ধর্ম । কারণ যুগগুরুর ঘোষণাই যে 
“যত মত তত পখথ”। এবং এই সার্বভৌম মানবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠার 
জন্যই বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের বিশ্ব পরিক্রমা । এখানে এই ভারত-ধর্মে 
সকলের বাঁচার অধিকার, সমভাবে পৃথিবীর মাটিতে সকলের মাথা উচু 
করে দীভাবার ম্বাধিকার স্বীকৃত। এই ধর্মেরই অন্য নাম 77806108] 
987৮৮ বা কর্ম-পরিণত বেদাস্ত। এই মহৎ ধর্মের কথা স্মরণ করেই 
একালের শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক 2010. 1105999 বলেন, “ইতোমধোই 
পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বিশ্ব-সভ্যতার যে অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল একদা 
পশ্চিমের আন্ুগত্যে ও আশীর্বাদে, সমূহ ধ্বংস ও আত্মবিনাশের হাত থেকে 
আজ মানবজাতিকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহ'লে সে অধাক়টি সম্পূর্ণ 
করতে হুবে ভারতীয় আদর্শ ও জীবন-প্রতায় গ্রহণের মধ্য দিয়ে। আর 
কোনে দ্বিতীয় পথ নেই। আজকের এই বর্তমান যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে 
বিশ্বজগৎ সংযুক্ত ও সম্মিলিত হতে পেরেছে, এত কাছাকাছি আসতে 
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পেরেছে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষ্ভার দৌলতে । কিন্তু এই পাশ্চাত্য 
দক্ষতা, এই প্রযুক্তিবিষ্তা শুধুমাত্র স্থান ও কালগত দৃরত্বেরই অপসারণ 
ঘটায়নি, পরক্তর বিশ্ব-পুৃথিবীর নরনারীকে জাতিধর্মনিবিশেষে সকলকে, সকল 
মান্ৃষকে একই সঙ্গে বিধ্বংসী মারণাস্ত্রেও সঙ্ভিত করেছে । এবং পরস্পরকে 
সামান্যতম ভালো না বেসে, বিন্দুমাত্র পরস্পরকে না জেনে, না জানার 
চেষ্টা করে, সব মানুষ সেই ভয়াল ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র পরস্পরের দিকে উচিয়ে 
ধরে একেবারে একান্ত সান্নিধ্যে এসে গেছে । মানব-ইতিবৃত্তের চূড়ান্ত এই 
:অর্বনাশের মুহূর্তে, সমূহ বিনষ্টির অশুভ লগ্নে সমগ্র মানবজাতির একমাত্র 
যুক্তির পথ--ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুগামী হওয়া__-ভারত-পম্থার অনুসরণ 
করা।”৮ বলা বাঞুল্য, এ মুক্তি-পথ মানে রামকুস্-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নব 
বেদান্তের সবত্র ও সাধিক প্রযোজনা] । 

ইতিহাস মাগ্ুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। আবার পুথিবীতে মাঝে 
মাঝে এরকম মান্ষও আসেন ধীরা ইতিহাস রচন1 করেন, ইতিহাসের সৃষ্টি 
হয়েও ধারা ইতিহাসের গতিপথ নির্দেশিত করেন । এদিক থেকে যেমন 
গুরু, তেমনি তার শিস্য। সাআ্াজাবাদী সব ষড়যন্ত্র বার্থ করে ভারতবর্ষ 
আজও বেঁচে আছে--যেমন পাঁচ হাজার বছর আগে ছিল। ভারতবর্ষ 
ধর্মান্তরিত হয়নি, পরস্ত সাধিক মানবকল্যাণের প্রয়োজনে ভারতবর্ধই, শুধু 
ইওরোপ-আমেরিকাকে পয়, সমগ্র জগৎকে দীক্ষা দিচ্ছে নবতম প্রেমের 
ধর্মে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে স্বামীজী-সম্পর্কিত একটি কাহিনী £ স্বামীজী 
তখন আলমোভায় | বিশ্ববিজয় করে মাত্র সদ্য ফিরেছেন আমেরিকা থেকে 
বিদেশী সব শিষ্ত-শিষ্তা সঙ্গে নিয়ে। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের বিশ্রুত 
জননেতা, “ভক্তি যোগ*্-প্রণেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত মশাই--তিনিও তখন 
বেড়াতে এসেছেন আলমোড়ায়। তিনি লোকমুখে শুনলেন সম্রাটের মতো! 
আভিজাত্য-পূর্ণ, অসামান্য রূপলাবপ্যময় দেবোপম দীর্ঘকাস্তি এক পুরুষ 
সন্াসীর বেশে ঘোড়ায় চড়ে নাকি সকাল-সন্ধ্যায় সমগ্র শহর পরিক্রেম! 
করেন। কৌতুহলী হয়ে একদিন তিনিও অনুসরণ করলেন লোকশ্রুত উক্ত 
সন্ন্যাসপীকে-তার নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে 
দেখলেন সম্যাসীর ঘোড়া একটি আশ্রমে প্রবেশ করতেই--কয়েকজন সাহেব 
ও মেম দৌড়ে এসে কেউ ঘোড়ার লাগাম ধরছেন, কেউ স্বামীজীকে ঘোড়া 
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থেকে নেমে আসতে সাহায্য করছেন--কেউ বা চেয়ার পেতে দিচ্ছেন লনের 
মাঝখানে, কেউ হাওয়া করছেন_-আর ছু'জন সাহেব মেম বুট-ুতো শুদ্ধ 
স্বামীজীর প1 ৫১টি কোলে তুলে নিয়ে জুতোর ফিতে খুলে দিচ্ছেন | বিস্ময়ে 
বিস্ষারিত মহাম্না অশ্বিনীকৃমার দত্ত মশাই জনান্তিকে মন্তব্য করলেন-__ 
আমর! এর বিপরাঁও চিত্রই তো দেখতে অভ্যন্ত। সাহেবও যে বাঙালীব, 
ভারতবাসীর গ্ুতে। খুলে দেয়--এ ঘটনা অভিনব এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
এবং আরো ঘোষণা করলেন £ বুঝতে পারছি-_ভাবতেব স্বাধীনতা 
প্রত্যাসন্ন। বস্তুতঃ ভারতবর্ধের আজকের সমাজ যেখানে এসে পৌছেছে, 
যতট্কু খগ্রগঙি হয়েছে আমাদের দেশের_ত! সম্ভব হয়েছে স্বামীজীর 
তপস্যার ফলেই । ভার তবর্ধকে তিনিই প্রথম আন্নবিশ্বাস ফিবিয়ে দিয়েছেন, 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভারতবর্ধকে তার ফ্বধর্মে। নিজেকে, নিজের দেশকে 
তিনিই প্রথম আমাদের চিনতে শিখিয়েছেন। এই আত্মসন্বমবোধ, 'মাখ- 
বিশ্বাস, আম্ন-আবিষ্কার, এ সবই তাব দান। জাতিকে আন্রান কবে 
স্বামীজী বলেছিলেন £ আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জনশী মাতৃুমি 
যেন আঁমার্দের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজে| দেবতাগণকে এই 
কয়েক বর্ধ ভুলিলে কোনে ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতার] ঘুমাইতেছেন : 
এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত--তোমার স্বজাতি। তিনি আরো বলেছিলেন 
[70018 8170810 709 6799৫. 20011610811 71:96. বস্তুতঃ তার এই পুধো 
ঘোষণার ঠিক পঞ্চাশ বছব পরেই ভারতবর্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনত। লাভ 
কবে। এ শুধু মাত্র ভবিস্যদবাণী নয়, এর পশ্চাতে রয়েছে সুগভীর কারধ- 
কারণ-সম্পর্কের স্থির ভিত্তিভূমি। 


৯১১. 
দুই দত্ত ঃ নরেন দত্ত এবং মধুসূদন দত্ত 


নরেন দত্তের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খুব ্ভাবতঃই আর এক দত্তের 
কথা আমাদের মনে পড়ে । নরেন দত্ের প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দূতের 
জীবন ও বাণীর প্রপঙ্গ। বহুবার বছ জায়গায় ম্বামীজী তার রচনাবলীতে 
চিঠিপত্রে কবি মাইকেল প্রসঙ্গে সম্রদ্ধ উক্তি করেছেন। অথচ আশ্র্ধের 
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কথা বাক্তিগত জীবনে ছুজনে কিন্তু ছুই বিপরীত প্রান্তের মান্ষ। একজন 
সর্বত্যাগী দার্শনিক যোগী-সন্নযাসী । বৈরাগী, কপর্দকশূন্য পরিব্রাজক । আর 
অন্যজন ভোগী, আজীবন ধশ্বর্ধে লালিত এবং “নাম-খ্যাতি-বশ্বর্ষের” অভিমুখী 
ধার সমগ্র জীবনযাত্রা । মগ্পানাসক্ত উচ্ছঙ্খল ধীর প্রত্যহ দিনচর্যা। কিন্ত 
পরিশুদ্ধ উজ্জ্বল অমল কবি-প্রতিভায় অসামান্য, অসাধারণ এবং আর এক 
জায়গায়ও দুজনের আশ্র্য মিল। পরাধীন ভারতের বিপন্ন বন্ধনে দুজনেই 
য্বণাবিদ্ধ। দেশ-মাতৃকার শহ্খল-মোচনের স্বপ্রে হজনেই শ্রতন্দ্র কোজাগর । 
বন্ততঃ “মেখনাদবধ কাবা” জাতির আত্ম-আবিষ্কার, আত্মপ্রবোধনের' 
গান। “মেধনাদবধ কাবা” পরপদানত, পরাধীন জাতির আন্নবন্দনা, অনিবার্ধ 
আন্ম-উন্মীলনের মহাসঙ্গীত | নায়ক মেঘনাদের কঠে আমরা! যখন শুনি 3-*" 
“হে রক্ষোবখিঃ ভুলিলে কেমনে / কে তৃমি? জনম তব কোন্‌ মহাকুলে ? 
/ কে বাসে শ্রধম রাম? ম্বচ্ছ সরোবরে / করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ; 
/যায় কি সে কতু, পঞ্ষিল সলিলে, / শৈবাল দলের ধাম? মুগেন্্রকেশরা, 
/ কবে, হে বীব কেশরি, সম্ভাষে শগালে / মিত্রভাবে ?” তখন মনে হয় 
পরানুকরণাপ্রয়, পরপদানত, আত্মভ্রষট, ভীরু দুর্বল অসহায় জাতির অকারণ 
ব্রিটিশ রাজশক্তির তোঁষণ ও লোভী আত্মসমর্পণের বিক্ছে এ যেন মহাকবিরই 
নিজস্ব কগম্বর । কিংবা প্রমীলা যখন বলেন-_'রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ 
স্বামী, / আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে-_-?” তখনও আমরা বুঝতে 
পারি জাতীয় মহাঁকবির কে এ হল আন্র-জাগরণের, আ ম্ম-উজ্জীবনের দিব্য 
গাঁথা । কিংবা মেঘনাদের কঠে যখন শুনি £ “হায়, তাত, উচিত কি তব/ 
এ কাজ, নিকষ! সতী তোমার জননী, সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শৃলী শস্তুনিভ/ 
কুস্তকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাপববিজয়ী? / নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ? 
/চগ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?”-_কিংবা! বিভীষণ নিজেকে 'রাঘবের 
দাস বলে নিজের পরিচয় দিলে মেঘনাদ যখন উচ্চারণ করেন £ “হে 
পিতৃব্য, তব বাক ইচ্ছি মরিবারে ! /রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও 
মুখে/আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে! [স্থাপিলে বিধুরে বিধি' 
স্থাগুর ললাটে; /পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি /ধূলায়?” তখন; 
দাসমনোরৃতিসম্প্, আত্মসন্মানহীন, ব্রিটিশের পদলেহী পরাধীন, 
ভারতবাসীদের উদ্দেশ্েই মেঘনার্দের আড়ালে থেকে কবি যেন নিজেই 


১০ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


দুঃসহ অভিমানে লজ্জায় বেদনায় ক্ষোভে, মনে হয়, এই ধিকৃকারবাণী ঘোষণা 
করেছেন। পরাধীন ভারতবাসীর উজ্জ্বল অতীত এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির 
উত্তরাধিকার স্মরণ করিয়ে দিয়ে-_জাতিকে আত্মসম্মানে উদ্বদ্ধ করে এভাবে 
ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ করেছেন কবি । একজন শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কবি-প্রতিভার 
অমোঘ দর্পণে প্রতাক্ষভাবে উপলদ্ধি করেছিলেন ভারতবর্ধের বিদ্রোহ-বাযথ! 
আর তার নিরুপায় অথচ অন্তহীন মর্মজালা। কিন্তু বাক্তি-জীবনের সঙ্গে 
যেন যোগ নেই সেই শুদ্ধ কাব্য-চেতনার ও কবি-কল্পনার, সেই আকাশমুখী 
অমল দেশাত্মবোধের, সেই বিনত্র নতজানু অশ্রুসজল দেশপ্রেমের | ঠাকুর- 
স্বামীজীর মতো কর্মে ও কথায় কোনো আত্মীয়তা অর্জন করতে পারেন নি 
কবি। খুঁজে পান নি জীবনে জীবন যোগ করার অভিজ্ঞান | অর্থাৎ কোনে! 
রুমযোগে যুক্ত হয়নি তার দেশপ্রেমের দৃপ্ত অনুভব । আর নরেন দত 
শুধুমাত্র কল্পনায় বা হৃদয়ের অনু ভবে নয়, বেদনার অশ্রজলে ক্ষণিকের তর্পণ- 
ক্রিয়ায় নয়, পরস্ত সমগ্র জীবন-যৌবন-ধন-মান সমস্ত কিছু উৎসর্গ করে গেছেন 
জাতির আত্মজাগরণের সাধিক প্রয়োজনে-_-পরম পূজা! দেশজননীর 
চরণতলে। স্বামীজীর সমগ্র বাণী ও রচনা এবং জীবনব্যাপী সমগ্র 'ঠার 
কর্ম-প্রয়াস, সবই যেন একটি জাতির সর্বাত্মক উদ্বোধনের, সাবিক জন- 
জাগরণের দিখ্বিজয়ী রণ-গীতি--দেশজননীর উদ্দেশ্টে নিবেদিত উধ্বায়ত 
উজ্জ্বল হোমশিখা, 'অনির্বাণ শঙ্খ-ঘণ্টা-প্রধ্বনিত পুণা-পবিত্র স্তোত্রমালা। 


৪ 
স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যাভিমান 


ভারত-কন্যা নিবেদিতা তাই নিজের গুরুদেব সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন £ 
“ভারতের চিন্তাই ছিল তাহার ধ্যানজ্ঞান।” “থে মুহূর্তে আমি তাহার সহিত 
ভারতবর্ধে পদার্পণ করিলাম, যেই মুহূর্ত হইতে তাহার সৃত্যুদিন পর্যস্ত আমি 
আমার গুরুদেবের মধো আর এক অগ্নির নিরস্তর দহন জালা লক্ষ্য 
করিয়াছি) সে কোনে! তত্ব, কোনো আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা 
উন্মাদনা! নয়-_দেশ জাতির দুর্দশা নিবারণের প্রাপাস্ত প্রয়াস ও তাহার 


স্বামীজীর দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যাভিমান ১১ 
নিষ্ষলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনাভোগ* | *[05 05692. ০৫ 1218 


90018/010 8৪ 1719 1106109219100, 11019, আ8৪ 1718 0:85 0.7:8800+ 
[77018 78৪ 1318 01810187:9”, বিবেকবাণীর মধোও শিষ্া-কথিত এই 
সাক্ষা বার বার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সর্বতাগী সন্যাসী হয়েও তিনি 
বলতে পারেন £ “আগামী পধশশৎ বর্ধ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন 
তোমাদের আরাধ্যা-দেবী হন। অন্যান্য অকেজো! দেবতাগণকে এই কয়েক 
বর্ষ ভুলিলে কোনে। ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতার! ঘুমাইতেছেন ) এই 
দেবতাই একমাত্র জাগ্রত_-তোমার স্বজাতি।” আবার বলছেন; “তবু 
স্বাধীনতা এক জিনিস; গোলামি আর এক."্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে 
একপেটা ছেঁডা ন্যাকডা-পরা স্বাধীনতা লক্ষ গুণে শ্রেয়; | গোলামের 
ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই 1” ইংরেজ-রাজ সম্পর্কে তার নিভীক 
সত্যভাষণ এই প্রসঙ্গে মনে পডে £ ***ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ 
ইতিহাস নেবেই নেবে । আমাদের গায়ে গাঁয়ে দেশে দেশে যখন মানুষ 
ভুভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজর1 আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে, আর 
এদেশের কোটা কোটা টাক! নিজেদের দেশে চালান করেছে । প্রায় নব্বই 
বছর আগে ম্বামীজী যে সাআআজ্যবাদী সরকারের ভারতশোষণের চিত্র তুলে 
ধরেছিলেন, আটব্রিশ বছর স্বাধীনতার পরেও সে চিত্র খুব বেশী পালটায় 
নি। বিদেশী রাজশক্তির রাজদণ্ড আজ বণিকের মানদগুরূপে আবার 
পরিবতিত হওয়া সত্বেও প্রচ্ছন্নভাবে তাদের শোষণ ও আমাদের উপর 
পেষণক্রিয়া ঠিক সমভাবে না হলেও অনেকটাই যে চলেছে তাতে সন্দেহ 
নেই। দেণী ও বিদেশী বণিক একযোগে দরিদ্র হুঃস্থ জনসাধারণকে আজো 
পেষণ ও শোষণ দুই-ই করে যাচ্ছে। সুতরাং বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা 
আজো আমাদের কাছে সমভাবে শুধু বর্তমান তাই নয়, তার পথ-নির্দেশ 
আজ এই অবক্ষয়ের অন্ধকারে একান্ত অপরিহার্য । স্বামীজী বলেছিলেন, 
“পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে 
পরদ্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া”। কিন্ত পরস্বাপহারীদের কি সতাকার 
অর্থে আজো আমরা তাড়িয়ে দিতে পেরেছি ? না, কোনো অর্থেই তা 
আমরা পারিনি । বরং যে ইংরেজ-রাজ ভারতবর্ধের ইতিহাসে রেখে গেছে 
শুধু “ভূপীকৃত ভাঙা! ব্রাণ্ডির বোতল আর কিছু নয়”_-তারা আজে! বহাল 


১২ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


তবিয়তে রয়ে গেছে এবং ভারতের মাটিতেই আবার বণিকের মানদণ্ড গ্রহণ 
করে প্রচ্ছন্ন পথে আরে পাকাপোক্জভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের শোষণ ও 
পেষণক্রিয়া | এবং তাদের রাজা-রানীকে স্বাগত জানাতে অসহায় অন্ধ 
আমরা আজো উন্মার্দের মতে] ছুটে চলি কাতারে কাতারে । অথচ তা 
কিন্ত কথা ছিল না_-; অন্ততঃ স্বামীজীর কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল 
অন্যরকম। প্রতারক পরস্বাপহারীদের সত্যিকার তাডিয়ে দিতে পারলে 
এদেশের চেহারা হতো অন্যরকম । 

আমাদের শাস্ত্রে আছে একটি কথা-_-“আত্মানং বিদ্ধি”। বেদাস্তের 
আধ্যাত্মিক অর্থে নয়, বৃহত্তর সমাজ-চেতনার তাৎপর্ধে মণ্ডিত একটি নতুন 
মাত্র! যোগ করে উক্ত শব্বগুচ্ছ দ্বার সমগ্র দেশ ও জাতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
একাত্ম হয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন-_স্বামীজী আমাদের কাছে-__ 
তার ভ্বদেশবাসীর কাছে। তার বক্তৃতায়, রচনায়, চিঠিপত্রে নানাভাবে 
এই একটি কথাই তিনি বার বার যেন আমাদের বলে গেছেন £ নিজেকে 
জানে, নিজের দেশকে জানো-_নিজের দেশের মান্রষকে প্রীতির চক্ষে 
ঘাখো--$ তার্দের সবাইকে ভালোবাসো | বিশাল ভারতবর্ষের মহিমময় 
এঁতিহা ; তার মহান সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের মাহ্ষের পরিচয় ঘটুক-_স্বামীজী 
একান্তভাবে চেয়েছিলেন । কারণ দেশকে না চিনলে, না জানলে তাকে 
ভালোবাদবো কেমন করে? তাই প্রাচীন ভারতবর্ধের উজ্জল চিত্রটি 
বার বার তুলে ধরেছেন জাতির সম্মুখে £ “শত শতাব্দীর সমুজ্বল শোভাযাত্রার 
সম্মুখে আমি স্তত্তিত বিন্ময়ে দণ্ডায়মান। সে শোভাযাত্রার কোনে! কোনে 
অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণ তেজে ভাস্বর, আর উহার 
মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রানীর মতো! পদবিক্ষেপে পশু-মানবকে 
দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর 
হইতেছেন ? স্বর্গ-মর্ত্যের কোনে! শক্তির সাধ্য নেই-_-এ জর্যাত্রার গতিরোধ 
করে !” ভারতবর্ধের অতীতের উজ্জল রূপচিব্রাবলী এরকম বার বার 
আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছেন স্বামীজী। মেঘনাদের কে 
মাইকেলের মতো স্বামীজীও যেন জাতিকে বার বার সচেতন করে দিয়ে 
বলছেন, “কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে ? কে বা সে অধম রাম?” 
আখ্সম্রমবোধহীন পরপদানত পরাধীন ভারতবাসীকে এখানে বিভীষণ এবং 
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অত্যাচারী শোষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তিকে রামের রূপকে উপস্থাপিত 
করে পরাধীন ভারতের মর্মরালোকে ব্যক্ত করা হয়েছে । যে পররাজালোলুপ 
লুষ্ঠনবযবসায়ী বণিক ব্রিটিশ-রাজশক্তির কাছে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত আমর! 
নিঃশর্ত আন্রসমর্পণ করে বসে আছি এবং হীন ক্রীতদাসের মতো! যার 
স্তাবকতা ও তোষণ করছি, আত্মসন্মানহীন পশুর মতে! যার পদলেহন 
করতে ছুটে চলেছি, এবং যে পাশ্চাত্য সভাতার প্রতি এক অন্ধ সর্বনাশা 
মোহে প্রতিমুহূর্তে আত্মবিক্রয় করছি আর আত্মহননে উদ্যত হয়েছি আমরা, 
ভোগবাদী সেই সভ্যতার যথার্থ স্ববূপ উদ্ঘাটন করে দিলেন স্বামীজী আমাদের 
কাছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রাতি-পরাধীন আমাদের এই সুপ্রাচীন মহান 
ভারতসভাতা-সংস্কৃতির সতা পরিচয় এবং পরিপূর্ণ প্ূুপটিও অনন্য মমতায়, 
শ্রদ্ধায়, ভালোবাদায় আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন স্বামীজী। 
দম্তী দর্পা ভোগসর্বস্ব জডবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, বিশেষ করে ইংরেজদের 
লক্ষ করে বললেন-_হিংসা লোভ আর পরস্বাপহরণ ছাড় আর কী আছে 
তোমাদের? এমন একটি দেশের নাম করো তো তোমরা যেখানে শাঠ্য- 
প্রতারণ|-যডযন্্ এবং গোলা-বারুদ-কামান-বন্দ্ুক ছাডা, লক্ষ লক্ষ মানুষকে 
খুন না করে, নিরপরাধ অসহায়ের রক্ত না ঝরিয়ে_-, তোমাদের শ্রীষধর্মের 
প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছে! “ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হুল তিনটি 
“ব”__বাইবেল, বেয়নট ও ব্রাণ্ডি। এবং এরই নাম সগ্াতা ! এই সভাতাকে 
এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে একজন হিন্দুর গডে মাধিক আয় 
৫০ সেন্ট-এ গিয়ে দাড়িয়েছে ।” আরো বললেন :.."মাত্র চারশত বৎসর 
পূর্বে ইংরেজ জাতি অসভ্য ছিল। এখনও তাহার! সম্পূর্ণ সভা হয়৷ 
উঠিতে পারে নাই। তাহারা অসভ্য এবং বন্য। হুতা! তাহাদের পেশা, 
লুঠন তাহাদের জীবিকা, শোষণ তাহাদের ধর্ম ।*..ইংরেজদের মানব-প্রেম 
মুখের কথা মাত্র, তাহাদের মন্তঃকরণে হিংসা, অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর 
কিছুই নাই। অন্য জাতির মানুষকে তাহার! মুখে বলিয়া থাকে-_ভাই, 
আমরা তোমাদের ভালোবাসি, কিন্তু সব সময়ই তাহারা উহাদের গলা 
কাটিবার জন্য ব্যগ্র। ইংরেজের হাত তাই অন্য জাতির শোণিতে লাল। 
তোমরা! বলছ তোমাদের সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না- কিন্তু কোন অন্ধকার 
সুড়ঙ্-পথে, কোন অমানবিক পাশব পন্থার নির্মম অনুবর্তনে তা সম্ভব হয়েছে 


১৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


তা কি অজানা তোমাদের? শুধু মাত্র শাঠ/-ফড়যন্ত্র আর গায়ের জোরে 
কোটা কোটা মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছ তোমরা । হিংসা আর 
হুননের পথে লক্ষ লক্ষ নিরীহ সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষকে খুন করে__ 
তাদের ঘরবাড়ী জালিয়ে, তাদের রক্তে হোলি খেলে, কোটী কোটা নর- 
নারীর উপর নির্মম অত্যাচার ও হিংস্র নিপীডন চালিয়ে তোমাদের সভ্যতা 
ও সাম্রাজোর প্রতিষ্ঠা । এই পাশৰ সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা আবার 
গৌরব করে1? £_-এরকম অজস্র বাক্যাবলী খুঁজে পাওয়া যাবে স্বামীজীর 
রচনা ও পত্রাবলীতে। এ-প্রসঙ্গে মিস মেরী হেলকে লিখিত একটি পত্র 
(বাণী ও রচনা অষ্টম খণ্ড--৭০-৭২ পৃঃ) বিশেষভাবে উল্লেখ্য । এ চিঠিতে 
স্বামীজী ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের নির্মম পাশবিক দমননীতি, চুডান্ত তাদের 
অপদার্থতা ও অক্ষমতা এবং সর্বোপরি দ্বৃণ্য স্বার্থান্বেষী ভয়াবহ অর্থনৈতিক 
শোষণ ও পেষণের মর্মীস্তিক চিত্র তুলে ধরে ভারতবর্ধে ব্রিটিশ শাসনের 
যথার্থ বপটি অনারৃত করে ধরেছেন। পত্রখানির প্রতিটি ছত্রে পরাধীন 
ভারতবর্ষের গভীর অন্তর্জালা আর ব্যর্থতার গ্লানি স্পট হয়ে উঠেছে। 
[১7888 4১0৮, 471৪ 4১০৮, পুনা প্লেগ দমনে সরকারী অত্যাচার ও নারীর 
শ্লীলতা হানি, মহামান্য তিলকের কারাববণ, লর্ড কার্জনের শিক্ষা সঙ্কোচন 
নীতি ও কলকাতা কর্পোরেশন আইন £ ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত 
ভারতের বিভিন্ন অংশের দুভিক্ষ, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি সরকারী 
হিংত্র নীতি-_এ সবের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে ম্বামীজীর এ 
চিঠিতে ।” চিঠিটি সমকালে প্রকাশিত হলে স্বামীজীকে অবশ্যই ব্রিটিশ 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হতো সন্দেহ নেই। অথচ সতর্ক পাঠক লক্ষ্য 
করবেন স্বামীজী তার রচনাবলীর কোথাও সরাসরি ইংরেজবিদ্বেষ প্রচার 
করেন নি-_যদিচ স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্যের কথা বার বার অগ্রিগর্ভ 
ভাষায় উচ্চারণ করে গেছেন। ব্রহ্গে স্থিত একজন সন্াসীর তো! কেউ শব্র 
নেই, কারো সঙ্গে তো বিদ্বেষ থাকতে পারে না তার । তাই স্বাভাবিক 
ভাবেই স্বামীজীর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে 'জাতিবৈর*-এর 
কোনো সম্পর্ক নেই। বস্ততঃ এই ভূখণ্ডের কয়েক কোটা দরিন্র নিঃস্ব 
নিপীড়িত নির্যাতিত নর-নারীর সর্বাত্বক কল্যাণ ও বন্ধনমুক্তির প্রয়োজনেই 
সামীজীর এই স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ । 
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অবশ্য ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে লক্ষ্য করেই 
স্বামীজী একথাও বলছেন £ পন্গান্তরে ভারতবর্ধের ইতিহাসে এমন একজন 
রাজা বা! নরপতির নামও করতে পারবে না তোমরা--অস্জবলে বলীয়ান 
হয়ে যিনি পররাজা গ্রাস করে সাআআজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন । তবে 
ই্যা, আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মও এককালে দিখ্বিজয়ে 
বের হয়েছিল এবং দিগ্বিজয় করেও এসেছে । তবে সে দিখ্বিজয় অস্ত্রের 
ঝনৎকারে নয়, কামান-বন্দুকের গর্জনে নয়--পাশব অভিঘাতের সহায়তায় 
নয়। সে ্িগ্বিজয় সম্পাদিত হয়েছিল প্রেমের দ্বারা, ভালোবাসা ও প্রীতির 
বন্ধনে মানুষকে বৃকে বেঁধে । ত্যাগ ও সেবার ৈরিক পতাকা উধে্ব” তুলে 
ধরে আমর! স্থাপন করেছিলাম দূরে দূরান্তরে আমাদের প্রেমের পবিত্র 
সামাজ্য । এবং মৃত্যুহীন সেই স্বর্ণ-সাআাজ্যের পরমায়ু।--এবং আমরা মনে 
করি সে দিখ্বিজয়ের ধারা আজে! অব্যাহত । এবং আমাদের শেষ দ্বিথ্বিজয় 
ঘটেছে অতি সাম্প্রতিক কালে ; ১৮৯৩ খ্বীষ্টাব্ধের ১১ই সেপ্টেম্বরে চিকাগো 
ধর্মমহাসভাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল সেই মহান রক্রপাঁতহীন দিখ্বিজয় 
এবং আজে এগিয়ে চলেছে সেই দিগ্বিজয় দেশ থেকে দেশাগুরে | স্বামীজীর 
নিজের অনবগ্ভ ভাষায় এই দিখ্বিজয়ের স্বরূপটি এখানে উন্মোচিত করা যেতে 
পারে £ "ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জডের শর্জিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে ; 
বিনাশের বিজয় পতাক। লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাক লইয়া-_ 
সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে |” মান্ৃষের রক্তপাতে, অস্ত্রের ঝনৎকারে, 
পশ্তশক্তির আস্ফালনে এ দিগ্বিজয় নয় | কারণ ভারত-ইতিহাসে পররাজ্য- 
লোলুপতার, পরপ্রব্যলুঠানের এরকম কোনো কলম্কবজনক অধ্যায় নেই-_ 
যেখানে ভারতের একজন রাজা-সেনাপতিও অন্ত্রের সাহায্যে বেরিয়েছিলেন 
পররাজ্য গ্রাস করে নিতে । ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি, উজ্জ্বল বিশ্বৈকাবোধ, 
পরিশুদ্ধ মানবতাবাদ এবং সর্বমান্ষের কল্যাণসাধনাই তার দিখ্বিজয়ের একক 
হাতিয়ার । অতীতের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে, তবে এবারে শুধু 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখণ্ডগুলি মাত্র নয়, ভারত বের হয়েছে এবারে সমগ্র 
বিশ্ববিজয়ে । তাই স্বামীজী নিজেই ঘোষণা করলেন £ আমি আমার 
কর্মযোগ- আমার এই কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত হুৰ না। সর্বত্র মানুষকে 
আমি উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করে যাব-__যতক্ষণ পর্যস্ত না সমগ্র পৃথিবী-_ 
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এই বিশ্বজগৎ জানতে পারবে যে সে ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, পরমাত্বার 
সঙ্গে একীভূত। 

চিকাগো! ধর্মসভায় ম্বামীজীর দিখ্বিজয় প্রসঙ্গে এখানে একজন 
এরতিহাসিকের বক্তব্য উদ্ধত করা যেতে পারে £ “আমেরিকায় স্বামীজীর 
বিশ্ববিজয়ীর সন্মানলাভ এবং বহিবিশ্বে স্বামীজীর প্রচারকার্ধ জাতীয় মুক্তি- 
আন্দোলনের ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই য়, পরস্ব 
জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তর । মনে প্রশ্ন জাগতে 
পারে £ বিদেশে বেদান্ত প্রচার করে কিভাবে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
আসতে পারে অথবা বিদেশে বেদান্ত প্রচারের কি সার্থকতা? দুটো 
জিনিস মনে রাখতে হবে-_ প্রথমতঃ, ইংরেজ শাসনে দেশ স্থবির, জাতীয় 
এক্য বিনষ্ট-_দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বিদ্ভমান, জনমানসে ভারতীয় 
সভাতা-সংস্কৃতি বীর্ধবতা--সব কিছু সম্পর্কেই একটা হীনমন্যত] বিদ্যমান ; 
দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের অপ্রপ্রচারের ফলে বিদেশে ভারতের ভাবমৃতি 
কালিমালিপ্ত--বিদেশীর চোখে ভারত তখন বববের দেশ, এবং তাদের 
ধারণা ইংরেজের আগমনের ফলেই ভারতে সভ্যতার আলোক প্রবেশ 
করেছে। এই অবস্থায় ভারত যদি স্বাধীনত| চায় তবে সে নিশ্চয়ই বিশ্বের 
সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে অথচ যা যে কোনে! মুক্তিকামী জাতির পক্ষে 
অপরিহার্ধ। সুতরাং এমতাবস্থায় বিশ্বের সহানুভূতি লাভের জন্য বিদেশে 
ভারতের এঁতিহাশালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচারের প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব- 
ইতিহাসের পাতায় এধরনের অনেক নজির মিলবে । বিদেশে বিবেকানন্দের 
কীতি ভারতবাসীকে দিল আত্মগৌরব, এঁকাবোধ এবং আত্মপ্রত্যয়, সুদ 
হল জাতীয়তাবোধের ভিতি, প্রাণবন্ত হল দেশপ্রেম । বিদেশেও ভারত 
সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হল।” (চিস্তানায়ক বিবেকানন্ব-গ্রন্থে জীবন 
মুখোপাধ্যায়ের "স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম” প্রবন্ধ 


দ্রষ্টব্য |) 


€ 
ভারত সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রসঙ্গে স্বামীজী 


অতঃপর আমাদের মহান ভারত সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করে মদগর্বা 
পাশ্চাত্য সভ্যতাকে লক্ষ্য করে ম্বামীজী আরে! বললেন £ তোমাদের পূর্ব- 
পুরুষেরা যখন উলঙ্গ হয়ে কাচা পশ্ত-মাংস খেয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে আরণাক 
জীবন যাপন করতো, পশুর মতো! ঘুরে বেড়াতো-_-আমর1, আমাদের 
পূর্বসূরীরা তখন শুধু বেদ-বেদাস্ত, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ব, শিল্প-কলাবিষ্ভাই 
নয়,_উচ্চতম গণিত, রসায়ন, জ্যেতিবিজ্ঞান, জ্যামিতি, বীজগণিত, 
মাধ্াকর্ণ তত্ব, অণুবাদ, কোয়ান্টাম, বলবিগ্ভা, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি সমূহ 
জ্ঞানরাশির নানাদিক নিয়ে গবেষণা! করে সমাজবদ্ধ অতি সুসভ্য জাতিরূপে 
এই পৃথিবীর মাটিতে প্রতিঠিত। স্বামীজী আরো! বললেন £ “তোমাদের 
ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে 
আমাদের ধর্ম সুপ্রতিঠিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা! প্রযোজ্য । প্রাচীনকালে 
ভারতবধের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ। দার 
উইলিয়ম হান্টারের মতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল 
কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । অস্কশান্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরে! 
বেণী। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিবিগ্ভা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়- 
গৌরব-স্বপ্প মিশ্র গণিত ইহাদের সবগুলিই ভারতবর্ধে উদ্ভাবিত হয়। 
বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর-স্ববূপ সংখ্যাদশকও ভারতমনীষার সৃষ্টি। 
দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (19901708] ) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ। 
দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনো পর্যস্ত অপর যে কোনো জাতি অপেক্ষা 
অনেক উপরে রহিয়াছি।**..""সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি 
স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী। শীষপূর্ব ৩৫০ অবেও 
আমর! এইপপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি। ইওরোপে উহ 
প্রথম আসে মাত্র একাদশ শতাব্দীতে | ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন 
সর্ববাদ্িসন্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা! যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার 
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ভিত্তি ।******সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য ও নাটক অপর ষে 
কোনে! ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য । “ঈসপস্‌ ফেবলস্” নামক প্রসিদ্ধ 
গল্পমালা ভারতেরই দান,*****“আযারেবিয়ান নাইট্‌স্‌”* নামক বিখ্যাত 
কথাসাহিত্য এমন কি “সিগারেল! ও বরবটির ড'ট1” গল্লেরও উৎপত্তি 
ভারতেই । শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুল! ও লাল রং উৎপাদন 
করে এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার নির্মাণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায়। চিনি 
ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজী “সুগার” কথাটি সংস্কৃত শর্করা 
হইতে উৎপন্ন । সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দাবা, তাস ও পাশ! 
খেল! ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তত সব দিক দিয়া ভারতবর্ধের উৎকর্ষ 
এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বুভুক্ষু ইওরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের 
সীমান্তে উপস্থিত হইতে থাকে ।” এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে অতঃপর স্বামী 
প্রভানন্দ “চিস্তানায়ক বিবেকানন!” গ্রন্থে তার “ভারত সংস্কৃতিতে স্বামীজীর 
দ্ান”_ প্রবন্ধে লিখেছেন £ “এভাবে ভারতবর্ধেব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাব- 
সম্পদের সন্ধান, আবিষ্কার ও প্রচার করে স্বামীজী আত্নগ্লানিতে নিমজ্জিত 
দেশবাসীর অবসাদমুক্তি দিয়েছিলেন, স্বদেশকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশবাসীর 
অন্তরে । তিনি জাতির চিত্ত হতে জডতা ভীকত৷ ছর্বলতা দর করে 
দেশবাসীর আত্মশক্তির উদ্বোধন করেছিলেন । ম্বামীজীর কে উদগত 
জাগরণের মন্ব জাতির মেরুধণ্ডে এনেছিল ম্বাজাত্যাভিমানের শিহরণ। 
যদেশপ্রত্যাগত স্বামীজী কলোম্বতে প্রথম বত্তৃতাতেই আবেগপূর্ণ কে 
বলেছিলেন £ “আগে আগে আমি ভাবতাম যে ভারত পুণাভূমি, আজ 
আমি আপনাদের মাঝে দীডিয়ে বলতে পারি যে এ বিষয়ে আমি নিঃশংসয় |” 


৬ 
সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির অনন্য রূপকার স্বামী বিবেকানন্দ 
কিন্ত দেশের ও আত্মসংস্কৃতির প্রশস্তিতেই শেষ হয়নি স্বামীজীর বক্তব্য । 


তিনি আমাদের জাতীয় চরিত্রের ক্রুটি ও হূর্বলতার দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ 
করে আমাদের দৃ্টি আকর্ণ করেছেন আমাদেরই পরিশোধনের জন্য | 
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অনেক ভরসনাও করেছেন ঘদেশবাসীকে এ একই কারণে । বললেন £ 
“ইংরেজ জাতির সঙ্গে তোমাদেব এত প্রভেদ কিসে 1...প্রভেদ এই, ইংরেজ 
নিজের উপর বিশ্বাসী, তোমর! বিশ্বাসী নও। ইংরেজ বিশ্বাস করে__সে 
যখন ইংরেজ, তখন সে যাহা ইচ্ছ! তাহাই করিতে পারে ।.."তোমাদিগকে 
লোকে বলিয়া আসিতেছে ও শিক্ষা দিতেছে যে, তোমাদের কিছু করিবার 
ক্ষমত] নাই__কাজেই- তোমরা অকর্সণ্য হইয়! পড়িয়াছ। 'অতএব আম্নবিশ্বাসী 
হও ।” পুনর্বার বললেন £ প্যাহা! যবনদিগের ছিল, যাহা! অবলম্বনে ইওরোপীয় 
বিদ্বাতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমগুল পরিব্যাপ্ত 
করিতেছে, চাই তাহাই ।***চাই সেই উদ্ভয, সেই স্বাধীনতা প্রিয়ত1, সেই 
আন্ননির্ভর, সেই অটল ধের্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই 
উন্নতি-তৃষ্ণা £ চাই সর্বদা-পশ্চাদ্ৃন্তি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনস্ত সম্মুখ- 
প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই-_আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।” 


এসব কথাই তিনি বলেছেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন তার মাতৃভূমির 

সর্বান্নক উন্নতি ও প্রগতি, চেয়েছিলেন তার দেশ, তার স্বদেশবাসী অন্যায় 
ও পাপের বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করুক-_-এবং তাদের ষাধিকার 
ছিনিয়ে আন্ুক। এবং তারপর সকলের সর্বাত্মক বন্ধন মুক্তির পথে তাদের 
অভিযাত্রা সার্থক ও সম্পন্ন হোক । পরবর্তাকালে আমাদের কবিকে ছন্দোবদ্ধ 
হয়ে যে কথা উচ্চারিত হয়েছিল, ম্বামীজী তার সমগ্র জীবন ও সাধনার মধ্য 
দিয়ে সমগ্র জীবন-যৌবন-ধন-মান দেশজননীর চরণতলে উৎসর্গ করে-_এই 
সত্যটিকে ভারতের মাটিতে বাস্তবরূপ দিতে, বার বার নানাভাবে এই 
ভাবটিকেই জাতির হৃদয়ের মর্মমূলে পৌছে দিতে চেয়েছিলেন। আমার 
মনে হয়_-কর্মযোগে সর্ব-সমপিত আমাদের মহাযোগীর মহান জীবনাদর্শটিই 
আমাদের মহাকবির কণে শ্রেষ্ঠ কাব্যবাণীবূপে উৎসারিত হয়েছিল £ 

"মুহূর্ত তুলিয়! শির একত্র দাড়াও দেখি সবে) 

যার ভয়ে তুমি ভীত-_সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে, 

যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে। 

যখনি %ীড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে 

পথ-কুন্ুরের মতে] সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে ।"**"*"* 


২০ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


এই কবিতা রচনার বপূর্বেই স্বামীজীর বক্তৃতাবলী ও পত্রগুচ্ছে এই 
একই কথা, একই জাগরণী নানা সুরে নানাভাবে আমর] শুনেছি। এবং 
তার সমগ্র জীবনের কর্ম-প্রযোজনার মধ্য দিয়েও জাতীয় জীবনে গণ-উথথান 
ঘটাতে চেয়েছিলেন । তাই তিনি বার বার জাতিকে আন্বান করে বলেছেন, 
ওঠো, জাগো । সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে অটল আন্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলো । বললেন £ “হে বীর যুবকগণ, 
তোমর1 বিশ্বাস করো যে, তোমরা বড় বড কাজ করবার জন্য জন্মেছ। 
কুকুরের ঘেউ-ঘেউ-ডাকে ভয় পেও না--এমন কি আকাশ থেকে প্রবল 
বজ্রাথাত হলেও ভয় পেও না-_খাড1 হয়ে ওঠো, ওঠো কাজ করো ।” 
এই তার আদেশ। এই তার উপদেশ। কারণ তিনি জানতেন এই 
পরানুবাদ, পরাহ্করণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ হূর্বলতা, এই দ্বৃণিত 
জঘন্য নিষ্ঠুরতা সম্বল করে কেউ বাঁচে না, বাচতে পারে না। তাই মৃতপ্রায় 
হতাশাগ্রস্ত জাতির কর্ণে শুনিয়েছেন আত্মপ্রবোধনের মহামন্্। রামকৃষ্- 
বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সেই সিংহ আর মেষ-শাবকের বহু- 
প্রচলিত গল্পটি এখানে স্মরণীয়: আসন্ন-প্রসবা! এক সিংহী ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল 
এক মেষের দলে শিকাবের লোভে । এবং সেখানেই ভূমিষ্ঠ হল তার একটি 
শাবক। রাখালদের সমবেত আক্রমণে অতঃপর নিহত হল সেই সিংহী। 
এদিকে সেই দিংহশাবক মেষের পালের সঙ্গেই বড হয়ে উঠতে লাগল। 
এবং মেষের দলে থেকে থেকে ক্রমে মেষের আচার-আচরণই সে শিখল। 
মেষেদের জীবন-পদ্ধতিতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠল । মেষেদের মতোই ঘাস-পাতা 
খায়, এমন কি গর্জন ভুলে গিয়ে তাদের মতোই ভ্যা ত্যা করে ডাকে। 
কিছুদিন পরে শিকার-প্রত্যাশী আর এক সিংহ ঝাঁপিয়ে পডল সেই মেষের 
পালেই পুনর্বার। সিংহের গর্জনে মেষের দলের সঙ্গে সিংহ-শিশুও লেজ 
গুটিয়ে পালাতে গেল। আক্রমণকারী সিংহ মেষের পালে নিজেরই জাত- 
ভাইকে দেখে আশ্চর্ষ । ঘাড ধরে তাকে সে টেনে নিয়ে এল এক জলাশয়ের 
কাছে। দে তখন বড় সিংহের থাবার নীচে ভয়ে থর্থর্‌ করে কীাপছে। 
বড় দিংহ তখন বলল তাকে ঃ প্ভাখ, ভালো! করে নিজের মুখ চেয়ে ছাখ 
দেখি! কে তুই জানিস? চিনতে পারছিস নিজেকে? __আমিও যা_ 
তুইও তাই। ডাক দেখি এরকম চিতকার করে! বড় সিংহ আকাশ 
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কাপিয়ে গর্জন করে উঠল। এবং জলাশয়ে 'আত্মমুখ দেখে সিংহের সানিধ্যে 
ও সাহ্চর্ষে মেষের পালের সিংহ-শিশুর মনেও ফিরে এল আত্মবিশ্বাস । 
সত্যিকার সে চিনতে পারল নিজেকে । সেও গর্জন করে উঠল তখন। 
বড় সিংহ অর্ধ-সৃত শিকার ফেলে দিল তার মুখের কাছে। নে, খা। ছোট 
সিংহ, আত্মবিস্বৃত সিংহ-শাবক সেই প্রথম রক্-্বাদ গ্রহণ করল। এবং 
বীর-বিক্রমে শিকার মুখে বড সিংহের সঙ্গে উপের্ধে লাঙ,ল তুলে উদ্দাম 
অরণ্যে অন্তহিত হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গেই মনে পডে স্বামীজীর সেই 
বিখ্যাত উক্তিটি £ 

49311017918 ? [619 8 811) 6০ 081] 9, 10091) 90১ 1 19 ৪ ৪6800 
1016 1109] ০020 1)1177087) 1180079, 00108 81)১ 0 1107)9, ৪ 818,109 
০ 6109 09109101) 01৪6 ৩০ 819 91)98]).+ তুমি মেষ নও, তুমি 
মানুষ__-এই আন্নবিশ্বীসের মহামশ্ধ দিলেন তিনি জাতিকে সবপ্রথম। 
অবক্ষয়ের অন্তহীন অঞ্ধকারে নিক্ষিপ্ত পরানুকরণপ্রিয় ভীর হুর্বল পরমুখাপেক্ষী 
অসহায় স্বধর্মন্রষট আন্নসন্্রমহীন জাতিকে তার আন্মমুখ দেখানোর সাধনাই 
ছিল স্বামী বিবেকানন্দের । ক্লীবতা, কাপুরষতা; হীনন্মন্যতা দূর করে 
হৃদয়ে আবার আন্নবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়| | বিবেকানন্ব-সাহিতে।র বিরাট 
অংশ জুড়েই এই আম্নপ্রবোধনের উদ্বোধনী সংগীত ও জীবনব্যাপী তার 
সমগ্র কর্মপ্রয়াস এ একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। জাতির সবান্নক জাগরণের 
জন্য সবচেয়ে আগে চাই আত্মবিশ্বাস । অথচ আটত্রিশ বছর স্বাধীনতা 
লাভের পরও আমাদের 'পরান্ুকরণ-প্রবৃত্তি ঘুচল না। প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারলাম না আত্মবিশ্বাসের স্থির ভূমিতে । খুঁজে পাচ্ছি না যেন আজে! 
আমাদের সত্যিকারের ভ্বধর্মকে | এখানেই বর্তমান সমাজেও ম্বামীজীর 
বাণীর সমান প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান। অন্ধ সাহ্বেগ্রীতি, যা কিছু বিদেশী 
তার প্রসঙ্গে দুর্বার মোহ, এসব তো আজো-_ঘুচল না। তাই প্রাচীন 
ভারতবর্ষের অনুসন্ধান আজো স্বামীজীর কালের মতোই সমান কাম্য। 
প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্ববিষয়ে শ্রেষ্টত্বের, প্রতিষ্ঠার কথা আজো দেশের 
মানুষকে শোনানো ও বোঝানোর সমান প্রয়োজন আছে। জাতির কাছে 
তার উজ্জল অতীত তুলে ধরতে হুবে ভবিস্তৎ রচনার জন্যুই। 


৭ 


কাত্যাস়নী ও মৈত্রেয়ী সভ্যতার সমন্বয় এবং 
ভারতের নবজাগরণ 


সভ্যতাব যদি ছুটি দিক মনে করি, তবে একটি তার কাত্যায়নী সভাতা 
এবং অপরটিকে বলতে পাবি' মৈত্রেয়ী সভ্যতা । পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে 
হলে এই গুয়েবই সমান প্রয়োজন। এই যে নানা দিক থেকে অজত্র সব 
উপকরণ সংগ্রহ করে, নানাভাবে বস্ত্রস্তার সৃষ্টি করে, সুখে শান্তিতে 
আবামে কেঁচে থাকার প্রয়াস £--এই যে কলকারখানা, ট্রেন-বাস, জাহাজ, 
এরোপ্লেন, হেলিকপ্টাব, শ্রাগ্েয়ান্ত্র আণবিক আবিষ্কার, রঞ্জনরশ্মি, 
ওষধপত্র, নান! ধরণের খাগ্ঘ-পানীয় দ্রব্য, রেডিও-টেলিভিশন, প্রসাধন, 
আলো-পাখা-বিছ্বাৎ প্রভৃতি সমৃদ্ধ জীবনষাপনের আরো নানা বস্তসম্তার-_ 
এসবই কাত্যায়নী দঠাতার অবদান। অবশ্যুই জীবনধর্মের সুষ্ঠু অধিবাসনায় 
এসবেরই প্রয়োজন আছে। ম্বামীজী জীবন রচনার এসব কর্ম-প্রয়াসকে 
বলেছেন বহিঃ প্রকৃতি জয়ের তপম্চর্যা। কিন্তু শুধুই বহিঃপ্রকৃতি জয় কবলেই 
চলবে না। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ। করতে হবে আমাদের অন্তরের অন্তঃপ্রকৃতির 
উপরও | নিজের চিত্তই যদি আমার বশীভূত না হল তো এসব পৃথিবীর 
ভোগসামগ্রী ভোগ করবে কে? গুরুর দেই অমোঘ উক্তি “থালি পেটে 
ধর্ম হয় না”-_এ যুগে এবং সব যুগেই যেমন স্থির সতা, তেমনি আঘার 
অবিরাম বস্ত সঞ্চয়ের মধ্যেও স্থায়ী সুখ নেই |--“যেনাহং নামূতা স্যাম 
কিমহং তেন কুধাম্‌” £ যাতে আমি অমৃতত্ব পাবোনা, তা দিয়ে কী হবে 
আমার ?--এই হল মৈত্রেয়ী সভ্যতার শাশ্বত বিজয়ী ঘোষণা । মনে পড়ে 
বালক নচিকেতার সেই বিখ্যাত উক্তি £_“ন বিতেন তর্পণীয়ো মনুস্তো” £ 
শুধুমাত্র বিত্তে, বন্তলাঙে তো মানুষের তৃপ্তি নেই। আরো! কিছু চাই 
তার। “লাখ লাখ যুগ:'**হিয়ে হিয় রাখলুঁ-__তবছ' হিয়া জুড়ন না গেল" 
_+তার থে হুমার আকাক্ষ!। এই সব হলো মৈত্রেয়ী সভ্যতার মর্মবাণী। 
সভ্যতার এই ছুটি দিকের অপূর্ব এক আলোকিত সমগ্বয় ঘটিয়েই প্রাচীন 
ভারতবর্ধ একদা জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন অর্জন করেছিল। কিন্তু পরবর্তা- 
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কালে জীবনের নিয়মেই অবক্ষয়ের অন্ধকার গ্রাস করল আমাদের ; বিশেষ 
করে বৌদ্ধযুগের শেষেই ভ্রষউ হলাম আমরা এই সমন্বয় থেকে। বহিঃ- 
প্রকৃতি জয়ের সব প্রযোজন! থেকে সরে গিয়ে অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের দ্রিকেই 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করল জাতি। কাষায় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে গেল 
সমগ্র ভারতবর্ষ । নব্ট হুল জীবনের ভারসাম্য । ফলতঃ মহাজীবনের 
তপস্যা থেকেও ক্রমে ভ্রষ্ট হয়ে পড়লাম আমরা | তারপর দীর্ঘ সময়-_যুগ 
যুগ ধরে অবিরাম তমসাচ্ছন্ন মৃতপ্রায় ভারতবর্ষের অসহায় ইতিবৃত্ত । জাতি 
হিসেবে আমরা হারিয়ে গেলাম জীবনের পাদপ্রদীপ থেকে । ভেড়ার 
পালে সিংহ-শাবকের মতোই অআন্মন্রষট স্বধর্মচ্যত হলাম আমরা । সেই 
যুগ-যুগ-সঞ্চিত অঞ্ধকারের অতল থেকে স্বামীজী গোটা জাতিকে টেনে 
তুলে আনলেন প্রাণদৃপ্ত চলিধুই মহাজীবনের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে। সর্বাস্বক 
বন্ধনযুক্তির এক মানবিক প্রতায়ে তিনি প্রতিষ্ঠাপিত করতে চাইলেন 
জাতিকে । ব্রতী হলেন সর্ববন্ধনমুক্ত পরিপূণণ মানবতার অভিসন্ধানে ভারতের 
জন্য এবং বিশ্বের জন্যও | 

১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্ধের ১১ই সেপ্টেম্বর বিশ্বরঙ্গমঞ্জে নামহীন গোত্রহীন এক 
অখ্যাত সন্যাসীর প্রদত্ত কয়েকটি মাত্র বক্তৃতা! তা যেন প্রাণে প্রাণে 
বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে দিয়ে গেল মৃতপ্রায় জাতির শিরায় উপশিরায়, শুষ্ক 
ক্ষীণ তার ধমনীতে ধমনীতে । অবাঁক সেই আশ্চর্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ আজো 
সমানভাবে ক্রিয়াশীল। সেই প্রথম আমর] জানতে পারলাম আমরা 
মরি নি। ১৮৯৪ খ্ীক্টাব্দে অস্ৃতবাজার পত্রিকায় তাই [যথার্থই লেখা 
হয়েছিল যে এ যাবৎ আমাদের দেশের! রাজনৈতিক নেতারা যা করতে 
পারেন নি, সেই অসাধ্য সাধন করে এলেন ত্রিশ বছরের যুবক বেকার 
নরেন্্রনাথ দত্ত | বিশ্বের মানচিত্রে ভারতবর্ধকে চিরকালের জন্য এক 
মহৎ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন। মহান দেশ ভারতবর্ধের 
মঙগল-সুসমাচারের কথ! সেই প্রথম বিশ্বপৃথিবী জানতে পারল। সম্রাজ্জীর 
র্ণ-সিংহাসনে প্রতিঠিত হলেন দেশমাতৃকা_-আমাদের এই ভারতবর্ধ। 
“ভিক্ষুকের কবে বলো! সুখ। কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল1/ দাও আর 
ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সন্বল। / অনস্তের তুমি অধিকারী 
প্রেমসিন্ধু হদে বিদ্যমান।” বললেন, “যখন মানুষ নিজেকে ঘ্বণা করিতে 


২৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হুইবে তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে। 
৮০৮০০, অতএব তোমর1 আত্মবিশ্বীসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষের নামে 
লঙ্জিত না হুইয়া তাহাদের নামে গৌরব অনুভব কর) আর অনুকরণ 
করিও ন1, অনুকরণ করিও ন11” কিংবা সেই আগ্নেয় বাণী £ 

“৪92 0896 009 £102 ০৫ 1)0008%7) 2186016. ড০ 91৩ 
ঢ)9 £2986986 ০০. 008৮ ৪5৮9] ৪৪ 01. 8৮91 আা1]] 708, 0177189 
৪00. 130001)88 86 700 7৮8%789 ০02 (19 0০007001688 09682 
জ10101) 1 810. 

আমরা শুধু হাত পেতে ভিক্ষা নেব না । আমরাও কিছু দেব। «দেবে 
আর নেবে মেলাবে মিলিবে”*-র পথে আমাদের জাতীয় জীবনের সেই প্রথম 
পদযাত্রা) __পূর্ণের প্রাঙ্গণের অভিমুখে সেই আমাদের প্রথম অভীক উত্তরণ। 
যদিচ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হিসেবে সর্বত্র সকল মানুষকে রৃহতের অভিমুখে 
সমুভীর্ণ করে দেয়াই ছিল স্বামীজীর জীবন সাধন! এবং তিনি নিজেই একথা 
উচ্চারণ করে গেছেন £ পয ৪08]] 006 68989 69 আত] 1 1 89]] 
10810119109) 9৪] ঘ1)916) 000] 009 0110. 8178]] 00 61১81 
1019 0706 "710. (০৫--*--তথাপি সকলের সর্বাম্মক বন্ধনমুক্তির অক্রান্ত 
রূপকার স্বামী বিবেকানন্দ মানবজীবন ও সমাজের সবরকম সমস্যা ও তার 
সম্ভাব্য সমাধানের কথা চিন্তা করে গেছেন। সকলের জন্য সর্বানসুন্দর সুস্থ 
সাধিক জীবনরচনার সামগ্রিক সংকল্লে নিত্য নিষ্ঠ ছিলেন তিনি। শিল্প, 
সাহিতা, ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি-_-এক কথায় মানুষের 
জীবন ও তার সমাজসম্পকিত এমন কোনো জিজ্ঞাসা নেই যা স্বামী 
বিবেকানন্দের চিস্তায় স্থান পায়নি । একই সঙ্গে তার ধ্যানের ভারতবর্ষ 
এবং বিশ্বপৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য আগামী দেড়/দুই হাজার বছরের জন্থু 
একটি পূর্ণায়ত পরিকল্পনা রচনা করে গিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ভ্বামী লোকেস্বরা- 
নন্দজীও এই কথাই বলেছেন “চিস্তানায়ক বিবেকানন্দ? গ্রন্থে £ “জীবনের 
এমন কোনো সমস্যা নেই, এমন কোনো দিক নেই, যে বিষয়ে এবং যে 
দিকে স্বামীজী চিন্তা করেননি এবং নতুন আলোকসম্পাত করেননি। 
তার সঙ্গে সব বিষয়ে আমর একমত ন|! হতে পারি, কিন্তু এট! অনম্বীকার্ষ 
যে তার প্রত্যেক চিন্তা গভীর ও মৌলিক এবং তার মধো তার লর্বজন- 
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বিদ্িত মানব প্রেমের স্পর্শও সুস্প্উ।” জাতি-ধর্ম ভাষা ও নারীপুরুষ নিবিশেষে 
সকল মানুষ যাতে এই পৃথিবীকে তাদের এবং তাদের নবজাতকের বসবাস- 
যোগ্য মনে করতে পারে তার ব্যবস্থা করে গেছেন স্বামীজী | তার গুরুভাই 
স্বামী প্রেমানন্দের কাছে যথার্থই তিনি বলেছেন £ “যদি আর একট! 
বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কী করে গেল।” একই 
সঙ্গে দেশ ও জাতির এবং বিশ্বপৃথিবীর মানুষের সর্বান্নক উন্নয়নের জন্য 
স্বামীজীর এই আজীবন নিরলস কর্সপ্রয়াসকে-_-ভগিনী নিবেদিতা ছ্ভাগে 
ভাগ করে দেখিয়েছেন । প্রথম হল জাতি সংগঠন (16107, 5110108 ) 
এবং দ্বিতীয় বিশ্বজাগরণ (10110 4. ৪10910108 )। 

সর্বা়ক এই জাতি-সংগঠনের প্রয়োজনে সামগ্রিকশাবে সর্বাঙ্গ সুন্দর 
নবজীবন রচনার দায়ভাগ গ্রহণ করেছিলেন বলেই জীবনের সব দিকে 
তাকে দুষি দিতে হয়েছিল। মানবমনের সকল রকম আত্মপ্রকাশ যাতে 
সহজ ও স্বাভাবিক হয়, বৃহত্তর জীবনের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হয়-_এই কারণেই 
ভারত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমস্ত বিভাগের সমুন্নতির প্রশ্ন নিয়ে তাকে 
ভাবতে হয়েছিল। শুধু সমাজনীতি অর্থনীতি নয়, ক্রম বঙ্ষয়ে ক্ষীণ, 
অবসন্ন, আত্মন্রষ্ট, একদা সুসভ্য এই প্রাচীন জাতির শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত- 
স্থাপত্য-ভাক্কর্ষ প্রভৃতি সকল চারুশিল্প--এবং সর্ব বিষয়েই যাতে সম্যক 
অগ্রগতি ঘটে তারই জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন স্বামীজী । 

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সতাযুগ 
এসে গেছে। এবং সত্যযুগ মানেই হল দাধিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
সর্বাত্মক উৎকর্ধ ব1 প্রগতির প্রতিশ্রুতি ঃ ফুলে ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে 
মানুষের ব্যক্তি-জীবন ও তার সমাজ । তাই স্বামীজীর স্থির বিশ্বাস ছিল; 
“জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত 
প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে” তিনি এও 
বলেছিলেন £ আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ । ...ঠাকুর নিজে 
একজন কতবড় ৪11৪6 ছিলেন। প্রিয় শিদ্তা নিবেদিতাও গুরুর প্রসঙ্গে 
সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন £ “সাহিত্য, প্রত্ুতত্ব অথবা বিজ্ঞান_যে কোনো! 
তত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটি যে সেই চরম অন্ুভূতিরই 
একটি দৃষ্টান্তমাত্র, তাহা! তিনি সদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া" 
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দিতেন। তাহার চক্ষে কোনে! জিনিসই ধর্মের এলাকার বহির্ভূত ছিল 
না।” তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবতিত সমন্বয়ী মানবধর্মের মুল 
লক্ষাই হুল একই সঙ্গে মানুষের এহিক ও পরমাধথিক সকল প্রকার সমুন্নতি 
ও পূর্ণতার পথে নিরস্ত অভিসার | কারণ, প্রভু আমাদের নিত্যেও আছেন, 
লীলায়ও আছেন | তাই নিত্য লীলা ছুইই তিনি গ্রহণ করেন। নিবেদিত 
তাই যথার্থই বললেন £ “কেবল তিনি প্রাচা ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি 
হন নি, অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনক্ষেত্রও হয়েছেন। যদি এক ও বন্থ 
সমসত্য হয় তাহলে কেবল বিভিন্ন ধর্মই নয়, বিভিন্ন কার্ধরীতি, সংগ্রামরীতি 
সৃষ্টিরীতি সকলই উপলব্ধির নানা পথশ্বরূপ হয়ে দীডায়। সুতরাং আর 
আধ্যাত্মিক ও এ&ছিকের মধো পার্থকা করা চলে না। অতঃপর শ্রমে ও 
সাধনায় ভেদ নেই, জয়ে ও ত্যাগে ভেদ নেই। জীবনই ধর্ম। অর্জন ও 
ধারণ_তাগ ও বর্জনের মতোই জীবনের কঠিন দায়িত্ব ।” সকলের এই 
কঠিন দায়িত্ব পালনের দায়ভাগ, শুধু ভারতবানীর উপরেই নয়, সমগ্র বিশ্বের 
মানুষের হাতে অর্পণ কর] এই হল ঠাকুর-স্বামীজী-প্রবতিত নব ধর্মের 
একমাত্র মঙ্গল সুসমাচার £ ধর্মই জীবন এবং জীবনই ধর্ম। জীবনকে ধর্মে 
উন্নীত করা আর ধর্মকে জীবনের সর্বত্র ধরে রাখা । এই জীবন ও ধর্মের 
সমন্বিত একতানই ভারতবাসীকে স্বামীজী নতুন করে নতুন সুরে শোনালেন । 
এই কারণেই দেখি শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চারুকলা -চিত্রবিগ্ভা-ভাস্কর্য-স্থাপতা- 
গৃহসজ্জাবিদ্ভা__সব প্রসঙ্গেই ষ্বামীজীর অপার উৎসাহ, অনন্ত উদ্দীপন, অসীম 
কর্মতৎপরতা | শিল্পে-সঙ্গীতে-সাহিতো-চাককলায়-এমন কি খেলাধুলায় 
পর্যন্ত ভারতবর্ধ জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষিত করুক বিশ্বের দরবারে-__ 
সামীজীর এই ছিল একান্ত অন্তরের আকাজ্ষা। কারণ এ সবই যে 
মায়ের সর্বাত্মরকভাবে হয়ে ওঠার সাধনার অন্তর্গত । আর সমগ্র জাতির 
এভাবে সর্বাত্মক হয়ে ওঠার ( 090020108 ) & এক সাধনাই তো নব- 
জাগরণেরও একক অন্বিউ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ও প্রগতি 
আসবে, মানবাত্মার সকল প্রকার আত্মপ্রকাশের শাখা-প্রশাখা ফুল্লকুসুমিত 
ছয়ে উঠবে, পরিণামে পরিপক ফলভারে আনতে হবে । নবজাগরণেরও তো! 
এই হুল রূপ লক্ষণ। তাই ভারতবর্ধের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চারুকলা- 
'ভাস্কর্য-স্থাপত্য-চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সভ্যতার সকল অরঙ্গেরই পরিপুফি ও 
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বিকাশ--আমাদের নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ রূপকার স্বামীজীরও পরম প্রাথিত। 
সাহিত্য-শিল্প, বিশেষ করে সঙ্গীত ও চারুকল! যে মানুষের আক্মপ্রকাশের 
বাহন শুধু নয়, আত্মোপলবিরও পথ এবং এই সবের মধা দিয়েই যে মানুষের 
চিন্তচেতনার আত্মিক উৎকর্ষ লাভ ঘটে-_ন্বামীজী এই জীবন-সত্যেও 
বিশ্বাসী ছিলেন। তাই জীবনের এই বিশেষ দ্িনগুলির প্রতি স্বামীজীর 
ছিল নিতা-কোজাগর দৃষ্টি এবং আজীবন সাধনা । তাছাড়া তিনি এ-ও 
জানতেন যে চাঁককলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সতাকে প্রকাশ করার তিনটি 
উপায়। তাই এই তিন বিষয়েই-তিনি নিজেই যে শুধু অভিজ্ঞ পারঙ্গম 
ছিলেন তাই নয়, সমগ্র জাতি যাতে এই তিন বিষয়েই সমান উৎকর্ষ লাভ 
করতে পারে--তার জন্য আজীবন প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন । 


৮ 


ভারতের সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি চারুকলায় 
স্বামীজীর অবদান 


অনেকেই হয়তো জানেন না-_-গুরু শ্রীরাষকৃষ্জের মতোই স্বামীজীও 
চারুকলার বিভিন্ন বিভাগে সঙ্গীতে ও নৃত্যে সমান পারদর্শী ছিলেন । 
গুরু শ্রীরামরু্ণ সম্পর্কে আচার্য নন্দলাল বদুর উক্তি এখানে স্মরণীয় £ 
“ঠাকুর নিজে একজন শিল্পী ছিলেন। ছবি ও মৃতি তৈয়ারী করতেন। 
শুধু 1981196 নন, রসিক শিল্পী ও কারিগরও ছিলেন। তিনি আঙ্গিকের 
বিষয়ও বেশ জানতেন । আর ছবি বা মৃতি দেখে ভাব ও গড়ন (£০:17 ) 
ভুল হলে তা ঠিক করে দিতে পারতেন ।.."দক্ষিণেশ্বরের পাথরের গোবিন্দজীর 
পা ভেঙে গেলে তা তিনি অতি নিপুণতার সহিত জুড়ে দিয়েছিলেন ।"". 
দুর্গাপ্রতিমা গড়ার সময় পোটোদের সব সময় &5:06 করতেন । তিনি 
প্রতিমার উপরের চালচিত্র আকার ভারও কখনো কখনো নিতেন। 
প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তার ভাক পড়ত, চোখের তার! ঠিক জায়গায় 
দেওয়া বড় কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব না হলে সংশোধন করে 
দিতেন। তিনি একজন সহজ শিল্পী ও শিল্পের পমঝদার ছিলেন।” ঠাকুরের 
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সঙ্গীত-প্রতিভাও ছিল অনন্যসাধারণ | গলার স্বরটি ছিল ভারী মিষ্টি ও 
সুরেলা । এই গুরুরই উপযুক্ত শিষ্ঠ স্বামী বিবেকাননদ। শুধু সহজাত 
প্রতিভা নয়, স্বামীজী ছোটবেলা থেকে ওস্তাদের কাছে হিন্দী, উদ পারসী 
এবং উচ্চাঙ্গ মার্গ সঙ্গীতের পাঠ গ্রহ করেছিলেন | বিবিধরকম যন্্সঙ্গীতেও 
তিনি ছিলেন সমান দক্ষ | দত্তবাড়ীর পারিবারিক থিয়েটারে মঞ্চ-উপস্থাপনা, 
দৃশ্যস্জা প্রস্তুতির অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন তিনি কৈশোর থেকে। 
এবং দেশী-বিদেণী সঙ্গীতের তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ সমঝদার | 
মাত্র ২০ বছর বয়সে “সঙ্গীত কল্পতরু”্র সম্পাদনা এবং তার ভূমিকা রচনা 
স্বামীজীর উজ্জ্বল সঙ্গীত-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রসঙ্গতঃ ব্রাহ্ম- 
সমাজে সঙ্গীত পরিচালনার কথাও আমাদের মনে পডে। হিন্দী বাংলা 
ইংরেজীতে তিনি গানও রচনা করে গেছেন এবং বহু সঙ্গীতের সুর দিয়ে 
স্বরলিপি তৈরী করেছেন ।__ 

যথার্থ সঙ্গীতের মধ দিয়ে প্রজ্ঞা-পরিনীলিত শুদ্ধ স্বদেশাহুরাগ ও দেশ- 
প্রেমের প্রসার এবং আম্মার উধ্বায়না সম্ভব--এ সতো তিনি আস্থাবান 
ছিলেন। এই কারণেই ভারতীয় সঙ্গীতের অবক্ষয় তাকে গীড়া দিত। 
ভারতীয় সঙ্গীতের তৎকালীন অতিরিক্ত অলঙ্কারপ্রিয়তা ও বহিরঙ্গ ঠাট- 
ঠমক দ্বামীজী পছন্দ করতেন না। বিশ্বসংস্কৃতিতে ভারতীয় সঙ্গীতের 
অনবদ্ অবদানের কথা স্মরণ করে স্বামীজী গৌরবান্বিত বোধ করতেন। 
দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক সঙ্গীত প্রভৃতি ধারার কথাও স্বামীজী চিন্তা 
করেছেন । পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কেও ম্বামীজীর ছিল অসাধারণ জ্ঞান। 
ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মিশ্রণের সম্ভাবনাও তার ক্পনায় 
ছিল। কিন্ত শিল্পে সঙ্গীতে চারুকলায় ভারত তার নিজস্ব &তিহা বিসর্জন 
দ্বিয়ে পরান্বকরণের মোহে স্বধর্তভ্রউ হোক-ম্বামীজী তা সহা করতে 
পারতেন না । কারণ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের সঙ্গে যদি দেশের মাটির যোগ 
ন! থাকে-__তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্ধ। এবং সে শিল্প-সাহিত্য-সর্গীত জীবন 
রচনার কোনো কাজে লাগে না । তাই এ ব্যাপারে আমাদের এত সতর্ক 
করে দিয়ে গেছেন। ভারত-সঙ্গীতের আত্মা লুকিয়ে আছে ধপদ-এ। 
কীর্তন বাংলার নিজম্ব সম্পদ হলেও তার করুণ রসের আধিকোর জন্য তিনি 
কিছুদিনের জন্য কীর্তন বন্ধ করে জাতিকে গভীর ভাবোদ্দীপক গ্রুপকে 
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গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। বীররসের কর্ণাই এখন জাতির পক্ষে 
সবচেয়ে মঙ্গলকর | ভারতীয় সঙ্গীতে হারমনির অভাবের জন্য বীররসের 
স্বল্পত1 স্বামীজীকে উদ্বেজিত করত, যদ্দিচ আমাদের মার্গ সঙ্গীতের অন্যান্য 
বিশিষ্ট গুণাবলী স্মরণ করে (089009 বা মিড মৃ্না গমক প্রভৃতি ) 
সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনায় ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা 
উচ্চকণ্ে প্রচার করে গেছেন। সব মিলিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের ব্যাপ্তি ও 
সাবভৌম রসাবেদনের কোনো তুলনা নেই। এবং অতি বিজ্ঞানসম্মত এর 
সুর-সরগম ও সুশ্সমতম স্বরবিভাজনপদ্ধতি বিশ্বের বিস্ময় । 

আমাদের শিল্পে-সাহিতোো-সঙ্গীতে সবাত্মক অবক্ষয় দেখে স্বামীজীর 
একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় £ “যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা 
কয়, মরে গেলে মরা-ভাষ! কয়। যত মরণ নিকট হয়, নৃতন চিস্তাশক্তির 
যত ক্ষয় হয়, ততই ছু'একটা পচা ভাব রাশীকৃ ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার 
চেষ্টা হয়।-*.ওটি শুধু ভাষায় নয়, সব শিল্পতেই এল ।.*"এখন ক্রমে বুঝবে 
যেটা ভাবহীন প্রাণহীন--সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনে! কাজের 
নয়।৮ আবার বললেন, “আমাদের দেশে স্বাধীন চিন্তার আোত যে প্রকারে 
বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়|” আরো বললেন £ 
“গানের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হয়ে গেল প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতের হৃদয়োন্মাদী 
ভাব। আগে একটি সুর স্বতন্ত্রভাবে নিজের বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হত অথচ 
একই সঙ্গে অপূর্ব একতানের সৃষ্টি করত-_এখন কিন্তু সুরগুলির নিজ 
বৈশিষ্ট আর বজায় রইল না। আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীত নানাবিধ 
সুরের জগাখিটুডির মতো-_মিশ্র সুরের বিশৃঙ্খল সমস্টিমাত্র । সঙ্গীতের এই 
ইল অধ্পতন |” আরো! বলছেন £ “গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি 
ঝগড়া হচ্ছে-তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত খষিও বুঝতে পারেন 
না) আবার সে গানের মধ প্যাচের কি ধুম! সেকি আকাববাকা 
ডামাডোল ছত্রিশ নাড়ির টান তায়রে বাপ। তার উপরে মুসলমান 
ওত্তাদের নকলে দাঁতে ঠাত চেপে, নাকের মধা দিয়ে আওয়াজে সে গানের 
আবির্ভাব ।*_দ্বামীজী সবসময়ই মৌলিকতার সন্ধান করতেন । তাই নতুনকে 
স্বাগত জানাতে তার কার্পণ্য ছিল না। কারণ তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল। 
বিশ্বাস ছিল নিজের সাহিত্য-সংস্কতির এঁতিহোর উপর । তাই বাংল! 


৩০ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


ভাষায় নতুন রাগরাগিণীর সৃষ্টি সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। বাংলাম্ব 
খেয়াল গ্রুপদ রচনা করতে তিনি সকলকে উৎসাহ দিতেন । জীবনের 
অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো! সঙ্গীতে শিল্ে চারুকলায়ও ঘামীজীর ছিল ণ“্চরৈবেতি”-র 
সাধনা । শিল্পে সঙ্গীতে চারুকলায়ও স্বামীজী চিরকাল প্রাণশক্তির বন্দনা 
করে গেছেন। প্রাণশক্তি বার আছে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও একদিন তার 
মুক্তি সম্ভব। ভারত-শিল্লে সেই প্রাণশক্তির অভাবই স্বামীজী মর্সবেদনার 
কারণ ! শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতেও তিনি পৌরুষ ও বলিষ্ঠতার সন্ধানী ছিলেন। 
ভারত শিল্পে এ পৌরুষের আবাহন করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী । আধুনিক 
ভারতীয় সঙ্গীতে ও চারুকলায় মৌলিকতার চেয়ে-_প্রাণশক্তিহীন অলঙ্কার- 
বাহুল্য দেখে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। কিন্তু ামীজীর সেই আকাজ্কিত 
প্রাণশক্তি বা পৌরুষ আজো! কি আমাদের শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতে চারুকলায় 
আমরা আনতে পেরেছি? সঙ্গীত প্রসঙ্গে তার যে পূর্বোক্ত বর্ণনা! তা কি 
আমাদের সমকালীন শিল্প-সঙ্গীত প্রসঙ্গেও সমভাবে প্রযোজ্য নয়? অথচ 
বাঁচতে হলে এ গোলকর্ধাধার অন্ধ আবর্ত থেকে আমাদের বেরিয়ে 
আসতেই হবে। আবাহুন করতে হবে বলিষ্ঠ পৌরুষ ও দৃপ্ত মানবিকতা 
আমাদের চারুকলার অঙ্গনে । অন্যথা ভবিষ্যৎ অন্ধকার । এবং এখানেই, 
বল! বাহুল্য, আজো ম্বামীজীর সমান প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান । 

চিত্রাঙ্কনে চারুশিল্পেও স্বামীজী একটি সুউচ্চ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন 
জাতির চোখের সম্মুখে এবং ভবিষ্যতের পথনির্দেশ রেখে গেছেন। চিত্রাঙ্কন- 
ভাস্কর্ষ-স্থাপত্য প্রভৃতি এবং অন্যান্য কারুশিল্প ও চারুকল! প্রসঙ্গে স্বামীজীর 
চিন্তাভাবনা! ও মতামত ছিল একান্তভাবে গভীর, ব্যাপক ও সর্বগ্রাহী এবং 
মৌলিকতার দীপ্তিতে ভাদ্বর। তাই তৎকালীন বাংলাদেশের দুর্দশা দেখে 
ব্যথিত হয়ে বলেছেন ঃ “বিশেষ হুর্ঘশা হয়েছে বাংলাদেশের শিল্পের । সেকেলে 
বুড়ীর! ঘরদোরে আল্পন। দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র ক'রত। বাহার ক'রে 
কলাপাতা৷ কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত, সে 
সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র !! নৃতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে 
হবে, কিন্ত তাবলে কি পুরানোগুলোকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি? নৃতন 
তে। শিখেছ কচুপোঁড়া, খালি বাঁক্যিচচ্চড়ি !! কাজের বিষ্ভা কি শিখেছ? 
এখনো দূর পাড়ার্গায়ের পুরান! কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসোগে। 
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কলকেতার ছুতোর একজোড়! দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না। দোর কি 
আগড় বোঝবাঁর উপায় নেই !! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতী 
যন্্ঘ কেনা।11* যদিচ বিবেকানন্দের সমগ্র নন্দনতত্ব-চিত্তা এবং দৃিভঙ্গি 
শেষপর্যস্ত-_“একমেবাদ্বিতীয়ম্”__অধ্যাতচিস্তায় বিধৃত হয়ে আছে, তথাপি 
চারুশিল্পের নানাদ্িক, উপস্থাপনার নান] রীতি নীতি ও আদর্শ নিয়ে এবং 
শিল্পান্দোলনের গতি-প্রকৃতি প্রসঙ্গে যথার্থ একজন বিশেষজ্ঞের মতো] আলোচন। 
ও মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। এছাডাও শিল্প-জিজ্ঞাসার নান! খুঁটিনাটি 
বিষয় নিয়েও অনেক কথা বলে গেছেন খামীজী-_যা আজো সমানভাবে গ্রাহ্য 
এবং আমাদের শিল্পে প্রগতির ক্ষেত্রে প্রযোজা । 

আজকাল চারিদিকে যে লোকশিল্লের চর্চা ও গবেষণা চলেছে, 
ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে--তার পশ্চাতেও ম্বামীজী। কালিঘাটের পটে, 
গ্রাম্য ছেঁড়া কথায়, আলপনায়, পৃজাপার্বণের চিত্রাবলীতে যে এত সৌন্দর্য 
লুকিয়ে আছে, এত শিল্প__তাও তিনিও প্রথম আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। 
জয়পুরে সোনালী চিত্রি, দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি, রাজস্থানের বিশেষ ধরনের 
ছবি, পুরানো কাজকরা ধাতুর পাত্রাদি, গ্রাম্য চাষী ও উপজাতীয় মেয়েদের 
মধ্যে ব্যবহৃত ভারী মোটা অলঙ্কার--এসবেব যথার্থ মুল্যায়ন করে প্রথম 
শিল্পের মর্যাদা দান করেন স্বামীজী। লোক-শিল্পের বাঁপক গভীর নান্দনিক, 
দার্শনিক, সামাজিক ও নৃতাত্তিক প্রতীকী ভূমিক সম্পর্কেও স্বামীজী প্রথম 
আমাদের অবহিত করে গেছেন। এবং জাতীয় শিল্পের ভাবময় এতিহা ও 
আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে-_অর্থাৎ স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে__-তিনি নতুনকেও সমভাবে 
স্বাগত জানাতে পরাস্মুখ ছিলেন না। অধাপক অমলেন্দ বসু মহাশয় যথার্থই 
মস্তব্য করেছেন এ সম্পর্কে £ “নান্দনিক দৃর্টিভঙ্গীর দার্শনিক ও সামাজিক 
ভূমিকাটিই স্বামীজীর চোখে বড়; প্রয়োজনের তাগিদে শিল্পের স্থুলতা তিনি 
পছন্দ করেন নি। শিল্প ও প্রচার এক কথা নয়। শিল্প-সাহিত্য মানুষকে 
বড় হওয়ার তাগিদ দেবে, তাকে মহান করে তুলবে, কিন্তু নান্দনিক দৃ্টি- 
ভঙ্গীকে অস্বীকার করে নয়।”-_যদিচ তিনি উপযোগ বা প্রয়োজন এবং 
সৌন্দর্যকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দেবার পরামর্শও দিয়েছেন। এবং রিয়ালিজম 
ও আইডিয়ালিজমের সমন্বয়ের কথাও তিনি বলে গেছেন। 

কৈশোরে যৌবনে স্বামীজী নিজের হাতে শিল্প রচনা করেছেন।, 
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পরবর্তীকালেও স্বামীজীর পোর্রেট আকার ঝোঁক আসে এবং তা চরিতার্থ 
হয়। শ্রীমতী মড স্টামের কাছেও চিত্র-শিল্লের পাঠ গ্রহণ করেন তিনি 
এক সময়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পকলা-চিত্র-ভাস্কর্ষ-স্থাপত্যের নিদশনগুলি 
তিনি বার বার দেখেছেন, বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন তাদের শিল্পশৈলীর ও 
পূপরীতির | স্বদেশের চারুশিল্লের শ্রেষ্ঠতম উদ্বাহরণ সম্পর্কেও তার ছিল 
পরিপূর্ণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । তাই সব মিলিয়ে দেখা যায় ম্বামীজী ছিলেন 
একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্প সমালোচকও। তার দৃষ্টিকে ফাকি দেওয়া সম্ভব 
ছিল না। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত পব্রন্গবাদিন্”_ পত্রিকার প্রথম প্রচ্ছদপটের 
নির্মম সমালোচনা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে । রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রতীকচিহ্বের পরিকল্পনা! ও রচনায় তার “অপূর্ববস্তৃনির্মীণক্ষমা; প্রজ্ঞার স্বাক্ষর 
রয়েছে । প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় প্রতীকী ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে 
সম্যক জ্ঞান ছিল স্বামীজীর-_তারও সার্থক নিদর্শন ও সাক্ষী এ রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রতীকচিহৃটি । ছন্দোময় ও অপূর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ বেলুডের শ্রীরামকৃষ্ণ 
মন্দিরের পরিকল্পনা--স্বামীজীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে অসাধারণ প্রজ্ঞার 
পরিচয় বহন করছে । আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে শিল্পের ক্ষেত্রেও আমাদের 
পরানুবাদ, পরান্নকরণ ও পরমুখাপেক্ষার নির্মম সমালোচনা করে ধিকার 
দিয়েগেছেন স্বামীজী। শিল্প সম্পর্কে নিজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা ও 
জ্ঞান এবং ভারতীয় শিল্পের মৌলিক আদর্শের প্রতি একান্ত আহ্গত্যের 
ফলে--তৎকালীন ভারতবর্ধের বহুশ্রুত দেশপ্রসিদ্ধ শিল্পী রবি বর্মার সালোচন। 
করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। পাশ্চাত্য রীতিতে জাকা তার এ সব 
রামায়ণ-মহাভারতের ও অন্যান্য ছবি তরুণ শিল্পীদের বিভ্রান্ত করবে, পথভ্রষ্ট 
করবে এই আশঙ্কায় তিনি সেদিশ অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন £ “ওদের 
( ইউরোপীয়দের ) নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দীড়ায়!। তাঁদের 
চেয়ে দ্িশি চালচিত্রি-করা পোটো! ভাল- তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ. 
আছে। ওসব রবিবর্ষা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাট! যায় |! বরং 
জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর ছুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল ।” 
সেদিন অখাত এক সন্নাসীর মুখে ভারতবিখ্যাত শিল্পীর এই কঠোর 
সমালোচনা--অনেকের কাছে ধৃষ্টতা মনে হলেও পরবর্তাকালে ম্বামীজীর 
মত-ই সর্বজনগ্রাহা হয়েছিল এবং বিশেষজ্ঞদের সমর্থন লাভ করেছিল। 


ভারতের সঙ্গীত শিল্প প্রভাতি চারুকলায় স্বামীজীর অবদান ৩৩ 


আমাদের & অক্ষম নকলনবিসি প্রসঙ্গেই ষামীজী বলেছিলেন, “দেশশুদ্ধ 
লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাউটাকে সোনা দেখছে।” 
আবার অন্যত্র বলছেন £--"তারপর যখন জাতীয় প্রাণশক্তি অবলুপ্ত হল**' 
তখন থেকেই অবনতির সর্বশেষ লক্ষণ দেখা গেল ।..-শুধু “ওটি ভাষায় নয়, 
সকল শিল্পতেই এল । বাড়ীটার ন1] আছে ভাব, না ভঙ্গি) থামগুলোকে 
কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে । গয়নাট! নাক ফুঁড়ে, ঘাড় ফু'ড়ে ব্রন্মরাক্ষপী 
সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নার লতা-পাত! চিত্র-বিচিত্র কি ধৃম!! 
ইত্যাদ্দি।” বিশাল ব্যাপ্ত অথচ গভীর ও সৃক্মতম ভাবরাশির প্রকাশের 
জন্যই শিল্প, চারুকল1। শিল্পে যদি সেই ভাবেরই অভাব হয়, তাহলে 
আর সেখানে কী অবশিষ্ট থাকে? ভাবহীন প্রাণহীন অকারণ অতি- 
অলঙ্করণ প্রসঙ্গে ষ্বামীজী-_“হীরে-মোতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর 
বার” বসানোর উপম! প্রয়োগ করে এর বিসঘৃশ অসঙ্গতি, নৈরাজ্য ও 
বীভংসতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমাদের চিত্রশিল্প-ভাস্কর্ষ-স্থাপত্য-সাহিত্য 
- সর্বত্র এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ছিল বিপ্লবী বিবেকানন্দের আজীবন সংগ্রাম | 

যে এশিয়াবাসীদের জীবনে- প্রতি পদক্ষেপে ছিল আর্ট-এর স্বচ্ছন্দ 
সুন্দর প্রকাশ, তাদের জীবন থেকে শিল্পের ক্রমনিবাসন দেখে স্বামীজীর 
ক্ষোভের শেষ ছিল না। অতঃপর এশিয়া ও ইওরোপের শিল্পদৃ্ি ও শিল্প- 
চেতনা-প্রসঙ্গে আলোচন! করতে গিয়ে বলেছেন £ “ই আটের জন্যই ওরা 
(জাপানীরা ) এত বড়। তারা যে &818610 | আমাদের দেখছিস ন| সব 
গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা ।” 
«প্রত্যেক বস্তৃতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক ত1 বাবহার করে না।” আর 
পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে ইংরেজদের প্রসঙ্গে বলছেন £ “সাহেবদের ইউটিলিটি 
আর আমাদের আর্ট ।* কিন্তু “এখন (অর্থাৎ এ যুগে) চাই আর্ট আর 
ইউটিলিটির সংযোগ, যেট1 জাপান চট করে করতে পেরেছে, এবং সেজন্যই 
ক্রুত উন্নতি লাভ করেছে ।”__-আবার শিল্ে ভাবের প্রকাশ সবচেয়ে আগে, 
একথাও ম্বামীজী বার বার বলেছেন। তাই একদিকে প্রাণহীন ভাবহীন 
অকারণ অলঙ্কারবাহুল্য, আবার অন্যদিকে আধ্যাত্মিক রহ্স্যময়তার নামে 
অতীন্দড্রিয় পরিস্ফুটনের অতিমান্ত্রিক ব্যগ্রতায় ও প্রাবল্যে কিভৃতকিমাকার 
বিকট আকৃতির মৃত্তিরচন! ছুইয়েরই স্বামীজী কঠোর সমালোচনা করেছেন। 
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ভারতীয় শিল্লের অবক্ষয় প্রসঙ্গে বললেন £ “শিলের মধ্যে আর সেই ভাবের 
বিশিষ্তা, কল্পনার উদারতা রইল না, রচনা শৈলীর সামগ্রী্পূর্ণ ছন্দও 
হারিয়ে গেল )-_তার বদলে নিদারুণ আলঙ্কারিক বর্ণবনথল এক রীতির 
উদ্ভব হল। জাতির মৌলিকতা যেন অন্তর্ধান করল।” সতর্ক পাঠক চিন্তা 
করে দেখুন, এসব নির্মম বিশ্লেষণ আজকের সমকালীন শিল্প-চারুকলা সম্পর্কেও 
কি সমান সত্য নয়--1- স্বামীজীর পথ-নির্দেশের তাই আজো সমান 
প্রয়োজন এবং এখানেই স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা | 

দেশের তৎকালীন বিভিন্ন চারুকল! বিগ্ভালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে অনুসূত 
ভ্রান্ত আদর্শের অনুকরণ দেখে--তীব্র সমালোচন। করে আমাদের সতা- 
পথের সন্ধান দিয়েছিলেন স্বামীজী। সেই যুগে ভারত-বিখ্যাত চিত্রকর 
রবি বর্াকে সমালোচনা করার সাহস হয়েছিল তার, কারণ তিনি ভারতীয় 
শিল্পধারাকে ভ্রান্ত আদর্শ ও পথ থেকে ফিরিয়ে এনে তার নিজস্ব পথে 
প্রবাহিত করে দিতে চেয়েছিলেন। তখনকার আর একটি ব্যাপারেও তিনি 
পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । তখনকার সরকারী বেসরকারী 
বিভিন্ন চাঁরুকলা-বিদ্ভালয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ইওরোপের 
সবচেয়ে নিকৃষ্ট দেশ, স্বামীজীর ভাষায় যার! শুধু তৃতীয় শ্রেণীর ল্যাগুস্কেপ 
এবং পোর্ট্েট একেই গেল, সেই ইংরেজদেরও প্রাদেশিক শিল্পের চলিশ 
বছরের পুরোনো জঘন্য এঁতিহারীতির অক্ষম অন্ৃকরণের ধূম লেগেছিল । 
এর ভয়াবহ সর্বনাশা পরিণামের কথা চিন্তা করে-_এই ভ্রান্ত পন্থা ও 
আদর্শের অনুসরণ থেকে জাতিকে নিবৃত্ত করতে তিনি উদ্যোগী হলেন এবং 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন । শুধু পরামর্শ, বিতর্ক-আলোচন! বা উপদেশ 
দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। বস্ততঃ ম্বামীজী একটি বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল 
হলেন । দেশের সংস্কৃতিনিষ্ঠ শিক্ষিত কচিবান শিল্পরসিক মানুষের কাছে 
পৌঁছে দ্রিলেন তার নিজস্ব অভিমত। প্রিয় শিষ্ঠ! নিবেদিত1__ীকে তিনি 
হাতে ধরে ভারতীয় শিল্পাদর্শে দীক্ষা দিয়ে- বৃহত্তর ভারতের শিল্পজগতের 
সঙ্গে, ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন-_তাকে তিনি প্রধান 
সহযোগী করলেন এই ব্যাপারে । এবং নিবেদিতার মাধ্যমেই সরকারী 
চারুকল! বিদ্ভালয়ের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল সাহেব, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পরীতি সম্পর্কে অবহিত, প্রভাবিত এবং উৎসাহিত 


ভারতের সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি চারুকলায় স্বামীজীর অবদান ৩৫ 


হলেন। শিল্প যে জাতীয় সৌন্দর্যবোধের সহ্জ যাভাবিক অভিব্যক্তি__ 
এবং পরাধীন জাতির জনগণকে আত্মমর্ধাদায় প্রতিঠিত করতে এর প্রভাব 
ও অবদান যে অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী-স্বামীজী-বিঘোষিত এই জীবনসত্য 
শেষ পর্যস্ত ভারতশিল্পপ্রেমী আচার্য হাভেল সাহেব মেনে নিলেন এবং সরকারী 
আন্ুকুল্যে বিগ্ভালয়গুলিতে প্রাচ্য ও ভারতীয় শিল্পরীতি-পদ্ধতির প্রবর্তন 
ঘটল । এবং এভাবে পরোক্ষে হলেও স্বামীজীই ভারতীয় শিল্প আন্দোলনকে 
আত্মমর্ধাদাঁর ভিত্তির উপর প্রতিঠিত করলেণ | এবং এ পথেই পরবর্তীকালে 
ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির চরম উৎকর্ধের শ্রেষ্ঠতম বূপকার-প্রতিনিধি হয়ে এলেন 
আচার্য নন্দলাল বসু। এবং ভারত-শিল্লের অমৃত-অভিস্নানে পবিত্র চরিতার্থ 
হয়ে স্বামীজী-প্রবতিত পথে অনুবর্তন করলেন নিবেদিতা স্বয়ং, প্রখ্যাত 
জাপানী শিল্পী ওকাকুর1, আনন্দ কুমারত্বামী, শ্রীঅরবিন্দ, উড রফ, প্রভৃতি 
মনীষী-বৃন্দ | চারুশিল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অজত্র আলোচনার সন্ধান 
পাওয়া গেছে স্বামীজীর রচনাবলীতে, তার বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে। তার 
আনুপৃবিক আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। কিন্তু ভারতশিল্লের আন্দোলন 
ও ইতিবৃত্বে স্বামীজীর আর একটি অক্ষয় কীতির উল্লেখ না করে পারছি ন! 
এখানে । সেটি হুল ভারতশিল্ের উপরে তথাকধিত গ্রীক-প্রভাব প্রসঙ্গ 
এবং ম্বামীজীর মহান ভূমিকা । স্বেরাচারী বিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 
শীসনের নামে যে নির্মম ভারত-শোষণ ও পেষণক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছিল তার 
কৈফিয়ৎ হিসেবে তার! বিশ্বপৃথিবীর মানুষের কাছে এ যাবৎ বলে আসছিল 
যে, শ্বেত মানুষের দায় গ্রহণ করেই তারা ভারতে এসেছে-_-এবং অশিক্ষিত 
অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন অর্ধ-উলঙ্গ ভারতীয়দের সভ্য ভদ্র শিক্ষিত করবার 
জন্যই, এক কথায় মানুষ করবার প্রয়োজনেই, ওদের এই ভারত শাসনের 
দায়িত্ব গ্রহণ । কিন্ত বিগত শতকের প্রথম থেকেই-_দেশে বিদেশে, বিশেষ 
করে শ্যাম, কাম্বোডিয়, বালী, সুমাত্রা, যবীপ-_প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পসমৃদ্ধ বহু ভারতীয় প্রত্বতাত্তবিক নিদর্শনের আবিষ্কারের 
ফলে বিশ্বের বিদ্ধ জনের দুটি পড়ল ভারতের উপর এবং ভারতীয় সভ্যতা- 
সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন শুরু হয়ে গেল দেশে দেশে । অতীতে যে জাতি, 


* ডঃ কালিদাস নাগ তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন : বিবেকানল-নিবেদিতার যুগকে 
অস্বীকার করে কোনো! শিল্প-ইতিহাস দীড়াতে পারে না। 


৩৬ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


যে দেশ এরকম আশ্চর্য শিল্পকর্মের, ভাস্কর্ষের ও স্থাপত্যের মহিমময় দিব্য 
রূপসকল সৃষ্টি করেছে, তাদের অসভ্য বর্বর বলে মেনে নিতে সকলে রাজী 
হলেন না। মুশকিলে পডলেন আমাদের ব্রিটিশ প্রভুর! । এবং অচিরেই 
মুশকিল আসানের পথ বের করে ফেললেন। ইওরোপের অন্যান্য 
সমগোত্রীয় পররাজ্যলোলুপ লুনব্যবসায়ী অত্যাচারীদের সঙ্গে যুক্তি বৃদ্ধি 
করে রাতারাতি একটি নতুন তত্বের (6৪০: ) উদ্ভাবন করলেন তারা । 
এ দৃ'পাচটা স্থাপতা-ভাস্কর্ষের নিদর্শন এখানে ওখানে দেখা গেলেও-_ 
ওসবের পশ্চাতে ভারতের কোনে! মৌল অবদান নেই। গান্ধার শিল্পের 
কয়েকটি উদ্বাহরণ উপস্থাপিত করে তারা আরো! ঘোষণা! করলেন-_ভারতীয় 
শিল্প-সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি সবই গ্রাক সহায়তার ফল--এবং 
ভারতের যাবতীয় বিদ্যা সুসভ্য গ্রকদের বিদ্যার ছায়ামাত্র। ভারত-সভ্যতা 
বলে যা কিছু প্রচারিত সবই সম্ভব হয়েছে গ্রীকদের সংস্পর্শে এসে, তাদের 
সাহচর্ষে। একমাত্র মনম্বী রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র ছাড! ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের 
এই মিথা! অপপ্রচার, এই ওদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার জবাব দিতে আর কেউ 
সেদিন এগিয়ে আসেন নি। অসম্মানজনক ওদের এই বিচিত্র স্বকপোল- 
কল্িত মতবাদ খগ্ডনের জন্য বিশাল এই ভারতবর্ধের কোনো শিল্পী- 
সাহিত্যিক-প্রত্রতত্ববিদের কঠ একটি বারের জন্যও উদ্বেলিত হয়ে ওঠেনি। 
রসনায় সতাবাক্য ঝল্সে উঠতে দেখিনি একজনেরও | এবং শ্রদ্ধেয় 
রাজেন্্লাল মিত্রের প্রতিবাদের কঃও বিশ্বের দরবারে পৌঁছতে পারেনি । 
এই নিদারুণ অসতোর বিরুদ্ধে ধীর ক গর্জে উঠেছিল বিশ্বের বিদ্জ্জনসভায় 
তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ । ইওরোঁপীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও পীঠস্থান 
প্যারিসের ধর্মেতিহাসের প্রকাশ্য মহাঁসভায় বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত- 
মনীষীদের উপস্থিতিতে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্ধশিল্ে গ্রীক-প্রভাবের 
এই উত্তট বানানো মিথ্যা ততৃটিকে-ন্বামীজী তার যুক্তিনিষ্ঠ অথচ ওজধিনী 
ভাষায়, এবং যথোচিত তথা-প্রমাণার্দি উপস্থাপিত করে একেবারে নস্যাৎ 
করে দিলেন। এবং উক্ত কল্পিত তত্বের নিরাঁকরখ করেই ক্ষান্ত হলেন ন| 
স্বামীজী ; এ মিথ্যা তত্বের একেবারে উল্টো একটি তত ঘোষণা করলেন 
এ একই বিদ্বজ্জনসভায় | পুনর্বার যথোপযুক্ত তথ্যপ্রমাণাদি ও ক্ষুরধার 
যুক্তি-তর্কের সাহায্যে গ্রীক শিল্পে প্রাচ্য প্রভাবের কথ প্রতিঠিত করলেন 


বাংল] ভাষা বাংলা সাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭ 


স্বামীজী এবং গ্রীক স্থাপত্য-ভাস্র্ষের তুলনায় ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্ষের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলেন। এবং এভাবে একজন নিঃসম্বল দরিদ্র সন্ন্যাসী 
শৃঙ্খলিত ভারতবর্ধকে__মিথা! কলঙ্ক, চূড়াত্ত অবমানন! ও লজ্জার হাত থেকে 
বাচালেন। অথচ আজ আটত্রিশ বছর স্বাধীনতার পরেও ভারতবিদ্বেষী 
বিভিন্ন রাক্টের ভারতের বিরুদ্ধে অবিরাম মিথ্যা কুৎসা রটনা-_বিষোদৃগার, 
অন্যায়ভাবে কলঙ্ক-কালিমা লেপনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা 
আমর! খুঁজে পাই না-_পাল্টা আক্রমণের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি না। 
এই লঙ্জাকর আন্নাবমাননা, এই ভীরুতা, কাপুরুষতা! ও প্রতিমুহ্র্তে অপমৃত্যুর 
হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র মৃতসঞ্জীবনী রয়েছে দ্বামীজীর রচনাবলী এবং 
তার মহাজীবনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় । আজ এই ঢুডান্ত ছুঃখের ছুর্দিনে স্বামীজীই 
হতে পারেন আমাদের একমাত্র পরিব্রীতা এবং এখানেই স্বামীজীর 
প্রাসঙ্গিকতা উপলদ্ধি করি আমরা, এবং বর্তমান সমাজের বিধ্বস্ত বিপন্ন 
ভূমিতলে দাঁডিয়ে আমর! বার বার স্মরণ করি তাকে । অতঃপর শিল্পে- 
সাহিত্যে স্বামীজীর অবদান প্রসঙ্গে আচার্য নন্দলাল বদুর উক্তি উদ্ধৃত করেই 
এ প্রসঙ্গ শেষ করি ; “বুদ্ধ, শশা, মহম্মদ প্রভৃতির মতো! চল্তি বলার 
ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় যেমন তৎকালীন সাহিত্য সাধারণের 
সহজবোধ্য ও জোরালে! হয়েছিল, স্বামীজীও বাংলা ভাষাকে এ পথে 
চালিত করেছিলেন" । তিনি শিলে বহুদিনের জটিল 1078.101)911817)-কে 
কঠোর ভাষায় আঘাত করেছেন। আগামী কালের শিল্প তাহার বাণী 
অনুসরণ করে সহজ, প্রাণবান ও দৃঢ় হবে ।"**শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর 
10981 শিল্পের ১৪০1:১০৪-এর মতে 1” 


৯ 
বাংলা ভাষা বাংল! সাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্দ 


সঙ্গীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন চারুকলা! প্রসঙ্গে দ্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী ও 
মতামত নিয়ে যে আলোচন! হল অতঃপর আমরা দেখব যে এ একই আদর্শ 
নিয়ে স্বামীজী সাহিত্যকর্মেও আত্বানয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ সাহিত্যের 


৩৮ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


মধ্যেও তিনি সেই একই বলিষ্ঠ পৌরুষ, নিভাঁক জীবনপ্রত্যয় ও উজ্জ্বল 
মানবিকতার অভিসঞ্ধার ঘটাতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী নিজেই বলতেন £ 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত,_এই অভয়বাণী শোনাতে আমার জন্ম। বন্ততঃ সকল 
মানুষের সর্বাত্মক বন্ধনবিমোচনের ব্রতই তিনি পালন করে গেছেন তার 
গপ্-পদ্ভ-চিঠিপত্র-বক্তৃতাবলী প্রভৃতি সমগ্র সাহিত্য-কৃত্যের মধ্য দিয়ে। 
ছর্বলতা তার কাছে বরাবরই পাপ। সাহিত্যেও এই ভীরুতা ছূর্বলতাকে 
তিনি কখনো প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। শক্তি ছাডা কোনো জাতি বা 
ব্যক্তি কারো জাগরণ বা মুক্তি সম্ভব নয়। সাহিত্যেও স্বামীজী এই শক্তির 
আরাধনা করে গেছেন। মাইকেল মধুসৃদনের রচনা বাদ দিলে বাংলা 
ভাষায় বীররসের এমন সার্থক সম্প্রয়োগ বিবেকসাহিত্ায ছাড়া আর 
কোথাও নেই। 

এই বীররসের সাধনাই তিনি করে গেছেন তার সাহিত্য-কর্মের মধ্য 
দিয়ে। ভীরুতা, ক্লীবতাই মানুষের সব অধঃপতনের কারণ । আর “অভীঃ৮_ 
হুল একমাত্র জীবনজয়ের মহামন্্। যে কারণে সঙ্গীতে ্ুপদী গান, বাঁশী 
নয়” ঢাক-ঢোল-কাড়।-নাকাড়া জগঝম্পের প্রসার তিনি পছন্দ করতেন-_-, 
সেই একই কারণে সাহিতা-কৃত্যের মধ্য দিয়েও বলিষ্ঠ পৌরুষ ও স্থির 
আত্মপ্রত্যয়ের বাণী ঘোষণা করে গেছেন। গোপীজনবল্লভ নয়নাভিরাম 
ব্রজের রাখাল নন, কুকক্ষেত্রের পার্থসারথি পাঞ্চজন্য-ধৃত হৃষীকেশেরই আজ 
আমাদের প্রয়োজন | এবং ক্লব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতত্বযযুপপদ্ভাতে | 
কষুদ্রং হৃদয়দৌর্বলাং তাক্তেতিষ্ঠ পরত্তপ”|__এই হোক আমাদের সাধনমন্তর! 
সাহিত্যের মাধামে জাতীয় সংহতি, সাবিক জীবন সংগঠন এবং জাতীয় 
চেতনার ও মানসিকতার জাগরণও ভধ্বণায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেই 
বাংল! সাহিতো তার আবির্ভাব | এ আদর্শের প্রচারের জন্যই “উদ্বোধন, 
সাহিত্য-পত্রের জন্ম । তাই যা কিছু জাতীয় চেতনার পরিপন্থী তার বিরুদ্ধেই 
তার ধিকার এবং বিদ্রোহ । আমাদের হীনম্মন্যতা, ব্লীবত৷ দুর করে হৃদয়ে 
আবার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেবার মহৎ প্রয়োজনেই ইতিহাসের এক 
যুগসদ্ধিক্ষণে স্বামীজী কলম ধরেছিলেন । সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে, 
তিনি মূলতঃ সাহিত্যিক ছিলেন না) নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে 
বিশ্বমানবের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি ও সাধিক কল্যাণের প্রেরণাই তার হাতে 


বাংল! ভাষা বাংলা সাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্ব ৩৯ 


কলম তুলে দিয়েছিল। এবং মানবাত্বার বন্ধনমুক্তির মতো! শিল্প-সাহিত্যের 
বন্ধনমোচনও ছিল ভার মহান জীবন কৃত্যের অন্তর্গত। 

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির ছুটি উদ্দেস্টের কথা বলেছেন (১) মনুস্তজাতির 
মঙ্গলসাধন এবং (২) সৌন্দর্য সৃষ্টি । স্বামীজী মনুষ্তজাতির মঙ্গলসাধন-__ 
বিশেষ করে আমাদের এই ভূখণ্ডের মানুষের কল্যাণত্রত উদযাপনের 
প্রয়োজনেই কলম ধরেছিলেন। কিন্তু এই প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করতে 
গিয়েই নিজের অজ্ঞাতে এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে গেছেন-__যা পেশাদার 
সাহিত্যত্রষ্টার পক্ষেও একান্ত ছূর্লভ। বিবেক-সাহিত্য মূলতঃ বক্তব্যপ্রধান 
হলেও, শুধুমাত্র বক্তব্যের গভীরতা ও ব্যাপ্তিতেই নয়, উপস্থাপনার সৌন্দ্ 
এবং এ্রশ্র্ধেও একক, অনন্যসাধারণ । জীবনে যে সামান্য পরিমাণ রচনা 
করেছেন £ (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--১১৯০২, বর্তমান ভারত--১৯০৫, পরিব্রাজক-_ 
১৯০৬, ভাববার কথা_-১৯০৭১ কয়েকটি গান এবং ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় 
কিছু চিঠিপত্র, কাব্য-কবিতা এবং বন্তৃ তাবলী ) তার মধ্যে যে মহৎ সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে-_তার তুলনা নেই। 

ভাষার দিক থেকেও স্বামীজীর বিপ্লবী পদক্ষেপ আমাদের মুগ্ধ করে। 
কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের আঙিনায় আবাহন করে এনেছেন তিনিই প্রথম । 
এবং কথ্য ভাষার এমন সার্থক সম্প্রয়োগ এর আগে পরে কোথাও দেখা 
যায়নি। ইতিহাসের পথ ধরে শূদ্র-রাজত্বের অনিবার্ধ আবির্ভাবকে স্বামীজী 
সাগত জানিয়ে গেছেন। বোধহয় এই শুদ্র-রাজত্বের রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনেই, 
প্রতাহের মৌখিক ভাষাকে, সত্যিকার গণবাণীকে সাহিত্যের ঘর্ণ-সিংহাসনে 
প্রতিষিত করে গেলেন স্বামীজী । কথ্য ভাষার সাহিত্যে সম্প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
স্বামীজী শুধু পথিরুৎ্ই নন, বহু ব্যবহারে জীর্ণ আমাদের প্রত্যহের লৌকিক 
ভাষার মধ্যে তার মতো এমন শক্তির ও গতির সধশার করতে পারেন নি 
কেউ । এমন সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ এমন সবল, ওজঃশক্তিসম্পন্ন, এমন 
তীক্ষ, তীব্র, প্রতাক্ষ ও মর্ভেদী এবং এত ধ্বনিময় বাংলা কথ্য ভাষার 
একমাত্র তুলনা মেলে তারই গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের “কথাম্তে”। শুধু কথ্য 
ভাষা! নয়--সাধু গছ ব্যবহারেও তাঁর অসাধারণ সাফল্য আমাদের মুগ্ধ 
করে। “বর্তমান ভারত-এর সাধু গন্ভ সার্থকতার যে তুঙ্গণীর্ঘ স্পর্শ করেছে-_ 
তা অতুলন। কোনে! কোনে। জায়গ।, বিশেষ করে শেষ দিকের বহু বক্তব্য 


৪০ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


কবিতার দীপ্ত এ্রশ্বর্ধে ঝল্মল্‌ করে উঠেছে । কোনো কোনো অংশ তো 
কবিতাই হয়ে গেছে__-কবিতার মতোই ধ্বনিময় ও হৃদয়মন্থনকারী। দবাংলা 
সাহিত্যে বিবেকানন্দ সেই অন্তহীন আত্মপ্রত্যয়_আমরাও তার গতির 
বিদ্যুতে প্রাণস্পন্দিত”__সমালোচকের এই উক্তি কেবল তার সাহিত্যভাবনা 
সম্পর্কে নয়-_-তার ভাষা-বিপ্রব প্রসঙ্গেও সমান প্রযোজা । ভবিষ্যৎ বাংলা 
ভাষা সম্পর্কে ভার একটি নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ছিল। “যে যা বলে বলুক, 
আপনার গৌয়ে চলে যাও-_ছুনিয়! তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা 
নেই। বলে- একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর-_বলি, প্রথমে আপনাকে 
বিশ্বাস কর দ্িকি। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ-_সমুদয় শক্তি তোর ডিতরে-_ 
এইটি জান এবং এ শক্তিকে অভিব্যক্ত কর। বল আমি সব করতে পারি। 
নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যাঁয়। খবরদার, [০ নেই নেই; 
বল- হ্যা হ্যা, সোহহং সোইহং।”-বিশ্বাসের এই উদ্বোধনী মন্ত্র নিয়ে 
জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতে সাহিত্য ও ভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এগিয়ে 
যাবার উপদেশ দিয়ে গেছেন জাতিকে | “ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, 
লক্ষণ” স্বামীজী এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ভাষাকে তিনি সাফ ইস্পাত 
করতে চেয়েছিলেন £ “মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে করো-_আবার যে কে সেই, 
এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাত পড়ে না।” কথ্য ভাষা প্রসঙ্গে বললেন £ 
প্দু'টো। চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা ছৃ'হাজার ছাদি বিশেষণেও 
নাই।” অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও উচ্চারণ করেছেন£ “ভাষা ভাবের 
বাহন। ভাবই প্রধান? ভাষা পরে। জাতীয় জীবনে নবচেতনার স্পন্দন 
এলে ভাবের জোয়ার দেখা দেয়। ভাষা তখন আপনি গতি শক্তি লাভ 
করে ।” আবার শিষ্ঠ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তাকে বলছেন £ বিশেষণ দিয়ে ড৪:৮- 
ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষায় বেণী জোর হয়__-এখন থেকে এরূপ 
লিখতে চেষ্টা কর দ্রিকি।” এবং নিজেও তিনি নিজের কাছেই প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন £ “বাংলা ভাষাটাকে নৃতন ছাচে গড়তে চেষ্টা করব ।”__মোট 
কথা, সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রেও এইসব কর্মপ্রয়াস ও প্রযত্বের পশ্চাতে একটিই 
লক্ষ্য ছিল-_তা৷ হুল সাহিত্যের মধা দিয়ে সর্ধাঙ্গসুন্দর জীবন রচনা | মানুষ 
ও তার জীবন রচনার শ্রেষ্ঠতম কারিগর মানবজীবনের পূর্ণায়ত প্রগতির 
জন্যই ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন | যে সাহিত্য আমাদের 
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বৃহতের অভিমুখে অভিযাত্রী করে, যে সাহিত্য পাঠে আমাদের চিত্ত-চেতনা 
বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, অপারৃত হয় আমাদের অন্তর সত এবং মানব- 
মানসের সর্বাত্মক উধ্বায়ন ঘটায়-__তাকেই আমর] বলি মহৎ সাহিত্য । 
আমরা মহৎ সাহিত্যের সেই ঞ্রুব লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি বলেই-_ 
নিজে কলম ধরে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আমাদের তিনি পথ-নির্দেশ 
দিয়ে গেছেন। এই কারণেই বিবেক-সাহিত্য যূলতঃ মননধর্মী। কল্পনার 
রামধন্ন-রঙ ছড়িয়ে তিনি কোনে! সৃ্টিধ্মী কাব্য-কাহিণী রচনায় কখনো 
সঙ্ঞানে প্রয়াসী হণনি। চলমান এই জগৎ জীবনের নানা সমস্যা ও তার 
সমাধান এবং পরিণামে সর্বাম্ক বন্ধনমুক্তি ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই তার 
জীবনের মতে তার সাহিত্যেরও একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তা! সত্বেও, পেশাদার 
কবি সাহিত্যিক না হলেও, জীবন এবং জগৎজাত কোনে! মহত্তম সত্যের 
অনুভব ও অভিজ্ঞতার বাঙ্ময় বূপই যদ্দি কবিতা হয়, তাহলে বিবেকাণন্দ 
অবশ্যই কবি। এবং যে অর্থে উপনিষদ কবিতা, সেই অর্থেই জীবন ও 
জীবনাতীতের মহৎ সাধক স্বামীজীর রচনায়ও সত্য-সুন্দরের প্রকাশ ঘটেছিল । 
উপনিষদের খধি-কবিদের মতো! ফ্বামীজীও উপলব্ির আনন্দে কবিতা! 
রচন| করেছেন । তাই সেগুলি সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে এবং কালোতীর্ণ। 

ম বলতেন, “যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন ।” 
স্বামীজীও জানতেন কোন্‌ ভাবটি কোন্‌ ভাষায় কী ভাবে কোন্‌ প্রসঙ্গে 
কেমন প্রসঙ্গে কেমন করে পরিবেশন করতে হবে । তাই তিনি প্রয়োজনমতো 
সাধু, চলিত ছুই ভাষাই সমান কুশলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন । একদিকে 
দ্রস্ত আশাবাদের সঙ্গে নিভীক আন্মপ্রত্যয়, প্রচণ্ড গতিময়তার সঙ্গে তেজ, 
বীর্য ও শক্তির সম্পন্ন সমাহার ঘটেছিল তার সাহিত্যে, আবার অন্যদিকে 
পরিহাসরসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রপ-হিউমার--সব ভাব, সব রসই তিনি অবলীলা- 
ক্রমে স্থান-কাল-পাত্রের বিচারে অসাধারণ নৈপুণ্যে, অপূর্ব সার্থকতার সঙ্গে 
ব্যবহার করেছেন । একজন মহৎ সাহিত্য-শরষ্টা' হিসেবে এখানেই তার 
টূড়াস্ত কলাদিদ্ধি। একটি মাত্র ভাবেরই অভাব রয়েছে তার রচনায়__ 
সেটি ভয়। এবং জাতির চিত্-চেতনা থেকে এই ভয়কে তাড়াবার জন্যই 
তার আজীবন সংগ্রাম । নিজে অত বড় সাহিত্য-অষ্টা এবং সর্বকলাশিল্প 
পারঙ্গম ছিলেন বলেই দেশের শিল্প-সাহিত্যে এবং জীবনের চারিদিকে 
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সর্বত্র এত দৈন্য, এত হুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল তার চোখে । বীর্ধ 
ও বলিষ্ঠ পৌরুষের পূজারী স্বামীজী তৎকালীন বাংলা কাব্যের মেরুদপ্ডহীন 
নলিতলবঙ্গলতা-মার্কা দুর্বলচিত্ত বাঙালী কবিদের অতি-লালিত্যে-বিগলিত 
কাব্য সৃষ্টিতে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে লিখলেন £ “ধ যে একদল দেশে উঠেছে, 
মেয়েমানষের মতো বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এ'কে বেঁকে চলেন; 
কাকর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিঠি 
হয়ে অবধি পিবীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জালায় হাসেন 
হোসেন করেন_-ওর1 কেন যাক না বাপু।” কিন্তু দ্বামীজীর সে ইচ্ছা পূর্ণ 
হয়নি। আজো! ওর! যায় নি। আগাগোডা কাপুরুষতায় ও ভ্রষ্টাচারে 
মোড চি'হি চিহি কষ্স্বরে মিহিমিহি ভাষণে তৎপর, ভূমিঠি হয়ে অবধি 
পিরীতের ও ভ্রষ্টাচারের গল্প-কবিতা শুধু নয়, অর্থহীন ব্যঞ্জনাহীন উচ্ছৃঙ্খল 
ও প্রতীকের যথেচ্ছ বাবহারে প্রাণহীন স্পন্দমনহীন নীরক্ত আতেলসাহিত্য 
রচনায় ব্যস্ত তিরিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি নিয়ে এ সব কৰি সাহিত্যিকেরা 
তো আজো ছড়িয়ে আছে দেশের সর্বত্র ) শুধু ছড়িয়েই নেই, সাহিত্যের 
সংস্কতির আম-দরবারে ওরাই যে গ্রহণ করে আছে প্রধান ভূমিকা । তাই 
পরান্বকরণের পরান্থবাদের অন্ধ মোহে ইওরোপ-আমেরিকার পরিতাক্ত পচা- 
গল! নোংরা স্ব আবর্জন! সাহিত্যের নামে সংস্কৃতির নামে এখন আমদানি করা 
হচ্ছে আমাদের দেণীয় সাহিত্যের অঙ্গনে । এবং বাস্তবতার নামে বিকৃতকাম 
এই সব নোংরা আবর্জন| পরিবেশনের কায়দাকেই বর্তমানে সাহিত্যকীতি 
বলে গ্রহণ কর! হচ্ছে এবং শিরোপা ও পুরস্কার দেয়া হচ্ছে এ সব দুর্দান্ত 
সাহিত্য-অঞ্টারদদের। অথচ স্বামীজী দ্বার্থহীন ভাষায় বলে গেছেন £ 

“দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদদি ভোগ সকলকে নিত্য ও সত্য 
ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা! জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিত হইয়া বসিয়া আছে 
10097 10681189 1080 18 90092917615 7981. পশুদিগের সহিত 
তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদ্দিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য মৃষ্টি 
কখনোই হইতে পারে না । আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাঁহারা আপাঁত- 
নিত্য ভোগপুখাদিলাভে সম্তষ্ট থাকিতে ন! পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শ-সকল 
অন্তরে অনুভব করিয়। বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাচে গড়িবার চেষ্টায় বাস 
হইয়া রহিয়াছে 95 &06 6০ 298118 605 2581, এরূপ মানবই 
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যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে ।” আবার অন্বাত্র স্বামীজী এরকম 
অন্তবা করেছেন £ “যে জাতটা বড় 707819119118610, তার] 2868:৪-টাকেই 
1098] বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের ৪22::985107) শিল্পে দিতে চেষ্টা 
করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাব প্রাপ্তিকেই 168] 
ব'লে ধরে, সেটা এ ভাবই 7086:৪-এর শক্তিসহায়ে শিলে 93:0:995 করতে 
চেক্ট৷ করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের 0900:০-ই হচ্ছে 07170817 09818 
০1 ৪৮৮) আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর 7998115 হচ্ছে শিল্পবিকাশের 
মূল কারণ।” বলা বাহুল্য, এখানে উল্লিখিত এ দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর 
মধোই আমাদের স্থান। অথচ আমর! শুধু প্রকৃতিকে নয় প্রকতির 
বিকৃতিকে বিকারকে 109%] বলে ধরে বাস্তব সাহিত্যে ও শিল্পের নামে 
নরকগুলজার করে চলেছি । আমাদের চারুশিল্স-জগতে আজ চলেছে যেমন 
চূডান্ত নৈরাজ্য, অবক্ষয়ের অন্ধকারে দিশাহারা-_-সাহিত্যজগতেও ঠিক 
তাই। স্কেচ বা 1৪ম178-এর সামান্যতম জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাও না নিয়ে, 
0989০61৪-এর কিছু রদ-বদল করে, এলোমেলোভাবে এদিক ওদিক 
করে নিয়ে চিত্রশিল্প ও ভাক্কর্ষ-চারুশিল্পের জগতে যেমন আমরা অনেকেই 
আবার এক একজন পিকাসে৷ হয়ে উঠতে প্রয়াসী, ঠিক তেমনি সামান্যতম 
পড়াশুনা বা নিদিধ্যাসন ও প্রস্তুতি ছাডাই অনেকে আবার আঙ্গিক প্রযুক্তি- 
প্রকরণের নানা জগাখিচুড়ি ও বিপরীত বিন্যাস ঘটিয়ে, ছন্দ এবং শব্দাবলীকে 
ভ্রমডে মুচডে জীবনের বিকৃতি ও বীভৎসতাকেই উপজীব্য করে এক একজন 
দিকপাল সাহিত্যতরষ্টা বনে যাচ্ছি। শিল্প ও সাহিত্য জগতে আজকের এই 
ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা, মাংস্যন্যায় ও নৈরাজ্যের অবক্ষয়ী অন্ধকার নরক থেকে 
বের হবার স্বামীজীই আমাদের একমাত্র আলোক-বতিকা | এ প্রসঙ্গে তার 
স্পঙ্ট পথ-নির্টশে আমাদের মনে পড়ে £ “আহার-চালচলন-ভাব-ভাষাতে 
তেজদ্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে-_সব ধমনীতে 
রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একট! প্রাণস্পন্দন 
অনুভূত হয়।” আরো! মনে পড়ে ভাষা সম্পর্কে তার সেই বিস্ময়কর 
আর্ষোক্তিগুলি £_-প্বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যস্ত বীরা লোকহিতায় 
এসেছেন, তারা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা 
দিয়েছেন_-চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণা হয় না? ম্বাভাবিক ভাষ! 


৪৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


ছেড়ে একট] অস্বাভাবিক ভাষা! তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে 
কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাগ্ডিতা গবেষণা মনে মনে কর; তবে 
লেখবার বেলা ও একটা কি কিস্তৃতকিমাকার উপস্থিত কর ?..'্বাভাবিক 
যে ভাষায় মনের ভাব আমরা! প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ ছুঃখ ভালবাস! 
ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, 
সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে খেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, 
যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, 
তেমন কোনো তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে ন11» 

এর পরে যে উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করছি তা৷ ভবিষ্তঘ্বাণীর মতোই অমোঘ £ 
পপূর্ব-পশ্চিম, যে দিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই 
দেখছি সেই ভাষায় লোকে কয়।.."যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার 
ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালাদেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের 
ভাষ! এবং ঘরে কথা-কওয়। ভাষা এক করতে হয় তো বুখিমান অবশ্যই 
কলকেতাঁর ভাষাকে ডিতিস্বরূপ গ্রহণ করবেন ।৮-- 

তবে যেহেতু ভাষা ও ভাব অর্থাৎ বাক ও অর্থ পাতী-পরমেশ্বরের 
মতে! নিত্য সম্প.ক্ত, সেইহেতু কেবলমাত্র ভাঁষার সাধনা করলেই হবে না। 
সমুন্নত বলিষ্ঠ মহান মানবিক ও দেবায়ত ভাবসমূহকে রূপ দান করতে হবে। 
যে ভাব সর্ব মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, যা একই সঙ্গে ব্যক্তি, সমাজ, রাবট্র 
এবং বৃহৎ বিশ্বকে পরম শ্রেয় একটি মহৎ এঁকোোর দিকে নিয়ে যাবে তেমন 
ভাবটি গ্রহণ করতে হবে কবি-সাহিত্িককে। কবিকে আমাদের ভারতীয় 
নন্দনতত্ব-শান্ত্রে প্রজাপতি” আখ্যায় ভূষিত কর] হয়েছে, সার্থক সাহিতা- 
শ্র্টীকে মন্ত্র] খষির সঙ্গে তুলনা! কর! হয়েছে। পাশ্চাত্যের নন্দনতত্বেও 
কবি সাহিত্যিকের আছে একটি শ্লাধ্য ভূমিকা! | কবি শেলী তাদের বলেছেন 
40080107)0দ7190890 19861819078 ০01 108 "০10৮ কবি-নাটাকার- 
প্রাবন্ধিক প্রভৃতি সাহিত্যঅষ্টার! হলেন দেশের মুকুটবিহীন সআাটের মতে | 
সুতরাং অবশ্যই তাদের সামাজিক দায়ভাগ গ্রহণ করতে হবে, এবং মানবিক 
কর্তব্যও সম্পাদন করা উচিত। অর্থাৎ একই সঙ্গে মনুম্যজাতির মঙ্গল সাধন 
এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি-_ছুই-ই তাদের অবশ্ট কৃত্য। স্বামী্জী এই সব কথাই 
নান! ভাবে নানা সুরে জীবনবাণীরূপে আমাদের কাছে পৌছে দিয়ে গেছেন ।. 


বাংলা ভাষা বাংল! সাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্দ ৪€ 


'জীবনই ধর্ম এবং ধর্মই জীবন এই মহাবাকা স্মরণ করে আমর! বলি-_ 
সাহিতাও যেহেতু জীবনেরই একটি অংশ, জীবন থেকে জাত ফসল, তাই 
সাহিত্যকে অবশ্যই জীবন-অভিমুখী হতে হবে। এবং সে জীবন পূর্ণায়ত 
শ্রীতে ও মহত্তম শ্রেয়বোধে বিধৃত এবং সাধিক মাঙ্গলাচেতনায় সমুতীর্ণ 
সর্বাঙ্গসুন্দর সমন্বয়ী মহাজীবন। এবং সেই মহত্বম মহাঁজীবন ও মানব- 
বন্দনারই অন্য নাম সাহিত্য। এবং এমনি করে মানুষকে দেবতা করার 
অঙ্গীকারে সাহিত্য চিরকাল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং যুগে যুগে দেশে দেশে 
লাহিত্য সেই পরম কৃত পালন করে এগেছে। কিন্তু রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দের 
অক্ষম অপদার্থ উত্তরাধিকারী আমরা, তাদের দেশের মানুষ হয়ে, সেই 
পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি, এবং এখনে! ভঙ্গ করে চলেছি। সেই 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাপ স্পর্শ করেছে আমাদের | বিশ্বাসঘাতকতার সেই 
মহাপাপ স্থবালনের একমাত্র পথ-_ম্বামীজীর নির্েশে মেনে--এই অন্ধকার 
আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে একই সঙ্গে এই জীবনের অভিমুখে আবার 
পদযাত্রী হওয়া । এ যেন সেই ত্রিশ স্বর্ণমুদ্রীর বিনিময়ে শিল্প-সাহিতোর 
শুদ্ধ যীশুকে ক্রুশ-কাণ্ঠে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা। হ্যা, আমরা 
তাই করেছি। এখনো! হয়তো বা পুনরুথানের সময় আছে £ আমাদের 
একমাত্র পরিব্রাতা প্রভুর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে এগিয়ে 
যেতে পারি মুক্তির পথে। জীবনকে ভালোবেসে, জীবনের গভীরে ডুব 
দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ গ্রহণ করতে পারি। তার কৃপা হলে অতিক্রান্ত 
আমাদের ফ্ব্ণযুগের মতে! হয়তে। আবার এদেশের মানুষের হাতেই 
সতিকারের সাহিত্য-_মানুষের সাহিতা-_-বিরচিত হবে এবং পরিণামে সেই 
শুদ্ধ সাহিত্যই হয়তো একদিন আবার পতাকার মানুষ সূর্টি করতে সক্ষম 
হবে--এবং মানুষকে দেবতায় সমৃত্তীর্ণ করে দিতে । সেই একমাত্র আমাদের 
অন্তিম ভরসা । 


১০ 


রজোগুণের প্রয়োগ এবং দেশ ও জাতির 
সর্বাত্মক সমুন্নতি প্রসঙ্গে স্বামীজী 


স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন £ “তোদের দেশের 17898 ০৫ 7901)19. 
(জনসাধারণ ) যেন একটা 916911708 7,651961781) ( ঘুমন্ত বিরাট জল- 
জন্ত)! তোমরা কি এই মৃত জড়পিগুটার ভেতর, যাদের ভেতর ভালো! 
হবার আকাজ্মাটা পর্যস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্তৎ উন্নতির জন্য 
একদম চেষ্টা নেই, যারা তাদের হিতৈষীদের ওপরই আক্রমণ করতে সদা 
প্রস্তুত, এরূপ মড়ার ভেতর প্রাণসধশার করতে পারে1?” অন্যত্র আবার 
বললেন £ “তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, 
ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না, সর্বাঙ্গে 087515518 ( পক্ষাঘাত ) 
হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে । আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে 
কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে এহিক জীবন-সংগ্রামে 
সমর্থ করতে চাই । শরীরে বল নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই। কি হবে 
রে, এই জড়পিগুগুলে! দ্বার? আমি নেড়েচেড়ে এদের ভেতর সাড় 
আনতে চাই। এজন্য আমার প্রাণাস্ত পখ। বেদাস্তের অমোঘ মন্ত্রবলে 
এদের জাগাব। উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত-_-এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম । 
তোরা এ কাজে আমার সহায়ই ।”__-এবং পরিশেষে ম্বামীজী এই স্থির 
সিদ্ধান্তে পৌছালেন ; “আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন লৌহবৎ দৃঢ় 
মাংসপেণী ও ইস্পাতের মতে! স্সায়ু। এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি চাই, কেহই 
যেন উহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হয়, উহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমূদয 
রহস্যভেদে সমর্থ হয়--যদি বা এই কার্ধসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে 
হয়, যদি বা সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে 
হয়! ইহাই এখন আমার আবশ্যক |” প্আর তার মধ্যে থাকবে এমন 
একটি মন যা বজ্রের উপদানে গঠিত।” 

স্বামীজীর “৪-3+ ফমূর্লার কথা অনেকেই জানেন । 70980, 778770 
870 1796৮ অর্থাৎ মস্তিষ্ক, বাহু এবং হৃদয়ের যুগপৎ কর্ধণাই মানুষকে 


রজোগুণের প্রয়োগ এবং দেশ ও জাতির সর্বাত্মক সমুন্নতি প্রসঙ্গে ৪৭ 


যথার্থ মান্য করে তুলতে পারে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও শারীরিক বল- 
বীর্য-শক্তির বিশেষ প্রয়োজন এই বাস্তব জগতে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম 
করে বেঁচে থাকতে হলে। তাই এক অধ্যায় গীতা পাঠের চেয়ে এক 
গেম ফুটবল খেলাকে এই দুর্বল জাতির পক্ষে অনেক বেশী জরুরী বলে 
্বামীজী মনে করতেন। এঁহিক জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করার প্রয়োজনেই 
জাতির শরীরে বলাধান করার প্রয়োজন অন্ুঙব করলেন স্বামীজী। সুস্থ 
সবল স্বাস্থারৃপ্ত শরীরই সুস্থ সুন্দর মন-মনন, সংবেদনশীল মহৎ হ্বদয় এবং 
প্রতিভাপূর্ণ মস্তিষ্কের নিয়ামক, একথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া 
শুধু গায়ের জোর এবং শক্তিরও প্রয়োজন আছে জীবনে । 

তাই শ্তধু মাত্র সঙ্গীত, কারুকলা, ভাস্কর্য ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে জাতির 
উৎকর্ধ লাভেই স্বামীজী পরিতৃপ্ত নন। সবচেয়ে আগে বরং উজ্জল স্বাস্থ 
ও শক্তিশালী দেহের অধিকার অর্জন করতে হবে জাতিকে । তাই দেখ! 
যায়, ম্বদেশবাসীর সর্বাত্মক কল্যাণ, সামগ্রিক প্রগতি ও উন্নতির প্রয়োজনে 
সবামীজীর সর্বার্থসপাধক পরিলেখ-প্রযোজনায় দেশের মানুষের ক্ষীণ ছৃর্বল 
্াস্থা ও ষল্পতম আয়ূর সমস্যাটি এবং তার পুনরুদ্ধার-প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছিল। 
প্ন্ন-প্রাণ-আলো-মুক্ত বায়ুর সঙ্গে বল, শক্তি, স্বাস্থ, আনন্দ-উজ্ফবল পরমায়ু 
ফিরিয়ে আনতে জীববিজ্ঞানের সন্কর-প্রজনন ( 9:০৪৪-:96017)£ ) তত্বের 
সূত্রান্সারে জমে যাওয়া আমাদের স্থির নিশ্চল (৪0%88%0 ) রক্তধারায় 
মুক্ত প্রাণের গতিবেগ সারের জন্য তিনি নিজে “কটিতট কৌপীনবস্ত” 
“কাঞ্চনকামিনীবন্ধ” সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও ভারতবাসীর মধ্যে অসবর্ণ, 
আস্তঃপ্রাদেশিক, আত্তঃরাট্ট্রিক, এমন কি আন্তর্জাতিক বিবাহেরও শুধু সমর্থন 
নয়, সুপারিশ করে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন। এ সম্পর্কে তার নিজের 
কণ্ঠস্বর শোনা যাক £ “ভারতবর্ধে 10667-208171585 ( অন্তবিবাহ )-টা 
হওয়৷ দরকার, তা৷ না হওয়ায় জাতটার শারীরিক হুর্বলতা এসেছে ।” সেই 
ঘোষ-বোস-গুহ-মিত্র, সেই চাটুজ্জে-বাঁডুজ্জে-মুখুজ্দে আর গাঙ্থলী-ঘোষালের 
মধ্যে বিয়ে হতে হতে রক্ত আমাদের ঝিমিয়ে গেছে । তাই তিনি পুনর্বার 
বললেন £ “আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধো একশে1” বছর ধ'রে 
বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতে 
আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত রোগও 
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এসে জুটছে। অতি অল্লসংখ্যক লোকের মধো চলাফের! করেই রক্টা 
দুষিত হয়ে পড়েছে । তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল শিশুই 
নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্য তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ । কাজেই 
কোনো রোগের বীজকে 79318 করবার (বাধা দেবার ) ক্ষমতা ওসব 
শরীরে বড় কম হয়ে পডেছে। শরীরের মধ্যে একবার নৃতন অন্য রকম 
রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে এখনকার রোগার্দির হাত থেকে ছেলেওলো 
পরিত্রাণ পাবে এবং এখনকার চাইতে ঢের ৪০61৪ ( কর্মঠ ) হবে ।” 
আধুনিক জীববিজ্ঞানেও এই সত্য সমধিত। 

শুধু তাই নয়, পূর্বোক্ত এ সব এঁহিক সমুন্নতির কারণেই জীবন জংগ্রামে 
জাতিকে জয়ী করে তুলবার জন্যুই, বিশেষ করে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন 
এবং প্রত্যহ জীবন-চর্চায় স্বাভাবিক দ্বাচ্ছন্থ্য ও সচ্ছলতা নিয়ে আসার 
প্রয়োজনে জাতির জাগতিক উন্নয়নের জন্য বিরচিত তার মহৎ পরিকল্পনায় 
সেই যুগেও জনবিস্ফোরণ-সমস্যা এবং তার সুস্থ সহজ সমাধানের প্রশ্নটি সমান 
মধাদায় তিনি তুলে ধরেছেন । বিবাহ সম্পর্কে স্বামীজীর এই বিপ্লবী চিন্তা 
আজো! আমাদের বিস্মিত করে। স্বদদেশপ্রেমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা কী পর্যস্ত 
হলে একজন সন্নাসীর পক্ষে এই সব জাগতিক জাতীয় সমস্যা নিয়ে চিন্তা 
ভাবনা করা এবং তার একান্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাধান বা পথ-নির্দেশ 
করা সম্ভব হয় তা আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। 
সে যুগের সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বামীজীর এই বৈপ্লবিক চিস্তাধারাকে ্বাগত 
জানানে| সম্ভব ছিল না। তাই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ কর্তৃক এই সব বৈজ্ঞানিক 
বক্তব্যের তীব্র সমালোচন] করা হয়েছিল সেদিন | কেউই সেদিন সহজভাবে 
গ্রহণ করতে পারেনি ম্বাধীজীর এই সব মতবাদ এবং উপদেশাবলী। কারণ 
এ সব বক্তব্য তো হিন্দৃধর্মের তথাকথিত মূল ভিত্তি বর্ণাশ্রম বাবস্থার উপরই 
চরম আঘাত হানা । বিশেষ করে অসবর্ণ বিবাহ মেনে নিলে তে] জাতিভেদ 
প্রথাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে । অনুলোম প্রতিলোম প্রভৃতি নানা বিধান ও 
অনুশাসনে অচলায়তনের দ্বাররক্ষী পুরোহিতকুলের স্বার্থে এখনো টিকে আছে 
যে জাতিভেদ-প্রথা, তাহলে সে সব তো! শূন্যে মিলিয়ে যায়। তাই পুরোহিত 
শ্রেণী এবং গোড়া ব্রাহ্মণের! সেদিন তাদের মতে এই ভয়ানক মতবাদের 
বিরোধিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন । আজো! নব্বই বছর পরেও কি এই 


রজোগুণের প্রয়োগ এবং দেশ ও জাতির সর্বাত্মক সমুন্নতি প্রসঙ্গে ৪৯ 


আযটম-ভোস্তক-ইনসাটের যুগে আমরা সহজভাবে এই অসবর্ণ বিবাহকে মেনে 
নিতে পেরেছি? অথচ চিস্তানায়ক বিবেকানন্দ-গ্রশ্থের প্রজ্ঞাবান সাঁলোচক 
শ্রদ্ধেয় স্বামী ধ্যানানন্দের ভাষায়, প্স্বামীজীর প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত হচ্ছে বর্ণাশ্রম- 
ব্যবস্থা একটি সামাজিক প্রথ মাত্র। তা সনাতন নয় এবং সেই কারণে 
পনাতন ধর্মের সঙ্গে তার কোনে! অবিচ্ছে্ভ সম্পর্ক নেই। বহুবার তিনি 
একথা! বলেছেন ।”-_এ সম্পর্কে ষামীজীর নিজের বক্তব্য অতঃপর স্মরণ করা 
যাইতে পারে £ “পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, 
জাতিভেদ একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া আর কিছুই 
নহে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন 
করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক 
স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায়।”__-এবং এই জন্মগত জাতিভেদপ্রথা ও 
ছুঁতমার্গের সঙ্গে যে আমাদের কোনে! সংঅব নেই, তাও স্বামীজী অন্যত্র 
বলেছেন। কারণ এর কোনোটাই শান্ত্রসম্মত নয়। তাই একে স্বামীজী 
“প্রাচীন আচারের অননুমোদিত একটি কুসংস্কার” বলে চিহ্নিত করেছেন। 

এতো দিন আগে জনবিম্ফোরণ সমস্য] নিয়েও স্বামীর চিন্তাভাবনা তার 
অসাধারণ দুরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে । দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে 
না রাখতে পারলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক 
কোনো! উন্নয়ন বা প্রগতিই সম্ভব নয়__সেই যুগে দাঁড়িয়ে এই অর্থনীতি 
বিজ্ঞানের বাস্তব-জীবন-সত্য যে উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন স্বামীজী-_- 
এ তার অসাধারণ দেশপ্রেম, প্রতিভা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করছে । অথচ 
আজকের বর্তমান সমাজে এই সমস্যা যে ভীষণ ভয়াবহ ও সর্বগ্রাসী হয়ে 
আমাদের সন্মুখে উপস্থিত হয়েছে এখনও ত1 আমরা অনেকেই সম্যক ভাবে 
বুঝতে পারছি না । পরিবার-পরিকল্পনার প্রশ্ন নিয়ে তাই এদেশে এখনো 
রাজনীতি হুচ্ছে। চরম দুর্ভাগ্য আমাদের | 

স্বীয় গুরুদেবের-_একটি ছুটি সন্তান হুবার পর স্বামী-স্ত্রীর মধো ভাই- 
বোনের সম্পর্ক স্থাপনার নির্দেশ, এবং জগজ্জননী শ্রীমা সারদার সেই নির্মম 
ভৎপন! £ অনেকগুলি ছেলে পেলে হয় যার ঠাকুর তাকে গ্রহণ করতেন 
না। একট! দেহ হ'তে আম কাঠালের মতো পঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে ! 
ওর] কি মানুষ 1_-"সংযম নেই, কিছু নেই যেন পণ্ড!” স্মরণ করে-_ 
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ত্যাগের দ্বারা ভোগকে শোধন করার মহামন্ত্র ( ঈশ! বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ 
জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুপ্তীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্‌1)- দীক্ষা 
গ্রহণ করে ষেচ্ছা-সংযমের পটে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পথকেই ঘ্বামীজী-_ভারতীয়দের 
পক্ষে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন এবং এই পদ অনুসবণের নির্দেশ 
দিয়ে গেছেন। আধ্যাত্মিক আদর্শের কথা ছেডে দিলেও, “যুক্তাহারবিহার” 
--অর্থাৎ পরিমিত আহার-বিহার-নিদ্্রা প্রভৃতি ভোগের মধ্য দিয়ে সংযম 
শীতে উত্তাদিত যথোচিত নিয়ম-নীতির অনুবর্তনে দ্বিন যাপনই যে সব চেয়ে 
স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-পদ্ধতি-__-এবং এ পথেই যে সমস্ত ছুঃখ জয় করে মানুষের 
পক্ষে হয়ে ওঠার সাধনায় (1769 08০020378 ) নিজেকে যুক্ত করা সম্ভব, 
- আধুনিক জীববিজ্ঞানও দে কথাই বলে। যথেচ্ছভাবে মাত্রাহীন ভোগের 
মধ্য দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন যে মানব-সন্তানের পক্ষে গ্রাহা হতে পারে 
না-__তা মানুষের দেহ্যন্ত্রের নির্সাণ-পদ্ধতিই সাক্ষ্য দিচ্ছে । শ্রীমত্তীগব্গীতা 
যখন বলেন ; ধ্যায়তো৷ বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপ্রজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে 
কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে । ক্রোধাদ্দ ভবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ 
স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ঠুতি 1-_তখন এর মধ্যে 
আমর! একালের এবং চিরকালের শাশ্বত জীবন-বাণী শুনতে পাই। এবং 
এই কারণেই সোপেনহাউয়ার প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত দার্শনিকরৃন্দই নন, সাধারণ 
মানুষও যুগে যুগে এই মহাগ্রস্থের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে সমস্ত হুঃখের পরম 
শান্তি ও সান্ত্বনা_নৈরাশ্টের অন্ধকারে অপাথিব আলোর আশ্বাস । বিষয়ের 
প্রতি অন্ধ আসক্তি এবং মোহময় বাসনার আকর্ধণই যে জীবনের সকল দুঃখ- 
যন্ত্রণার উৎসমূল একথা তো! চরম বান্তববাদীরও চুড়ান্ত জড়বাদীর কাছেও 
স্বীকৃত নির্মম সত্য । বড় ধরণের শিল্প-সাহিত্য রচনা করতে কিংবা বৃহৎ 
কোনে! কর্ম-সম্পাদনেও বিবিক্তি বা 08%৯০1:7527৮ অর্থাৎ নিলিপ্তি বা 
অনাসক্তি চাই। বৃহত্তর অর্থে সার্থক জীবনরচনার ন্মেত্রেও তাই । ঠাকুর- 
স্বামীজী দুজনেই এই মহাগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন বার বার। কিন্তু অনাসক্তি 
বা বিবিজ্ি আয়ত্তে আনা কি এত সহজ ব্যাপার? বললেই তে! আর 
আসঙগলিপ্দা বা কামন] বাসনা! চলে যাবে না! তাছাড়া সাধারণ মাহষ 
সম্পূর্ণ বাসনা বর্জন করে থাকবে বা কী নিয়ে? এই বিশাল সৃ্টিধর্ষের বা 
কী পরিণতি হবে 1--তাই ভারত্দর্শন বাসনার সম্পূর্ণ তবনুপ্ডির বা বিলয়ের 
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ঘোষণা না করে উদগতির কথাই বার বার বলে গেছে। 10861006 বা 
সহজাত সংস্কারের নিমলীকরণ (93610096107, বা &017117115610 ) যখন 
সম্ভব নয়-_তখন উর্দ্গতি বা! 911726190-এর পথই সাধারণ মানুষের 
জন্য, সমগ্র সমাজের জন্য একমাত্র গ্রাহ পথ। আধুনিক মনস্তত্বও একবাক্যে 
স্বীকার করে নিয়েছে ভারতবর্ধ-নির্বাচিত এবং অনুসৃত এই উদ্‌গতির পথই 
মানুষের হয়ে ওঠার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পথ--বরং বলা চলে একমাত্র বাঁচার 
পথ। এই বাঁচার পথেরই সন্ধান দিয়ে গেলেন শাশ্বত ভারতাদর্শ অনুসরণ 
ও অন্ুবর্তন করে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাময়ী-বিবেকানন্দ | এবং এপথ আজকের 
জীবন ও বর্তমান সমাজের পক্ষেও সমান উপযোগী । 
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মানব-সভ্যতার উষাঁ-লগ্ন থেকেই মানুষে মানুষে কী রকম সম্পর্ক হবে, 
সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির কী রকম যোগাযোগ হবে, সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের 
সহযোগিতার সম্পর্ক কী রকম হবে -ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা 
ও অধিকার প্রসঙ্গ_-এ সব নিয়ে মানুষের মহৎ জোঠষ্ঠেরা চিরকাল চিন্তা- 
ভাবনা! করে আসছেন, দেশে বিদেশে প্রজ্ঞাবান মনীষীরা এই সব সমস্যার 
সন্ধান করে গেছেন। বস্ততঃ ব্যক্তি ও সমাজের সুস্থ সহজ সম্পর্কের উপরই 
নির্ভর করে সভ্যতার উৎকর্ষ ও সার্থকতা । এক দেশের সঙ্গে আর এক 
দেশের সম্পর্ক, লেনদেন ও ভাব-বিনিময়ের প্রশ্ন নিয়েও মানুষ অনেক 
ভেবেছে । মানুষের সঙ্গে মানুষের যথার্থ আদর্শ মানবিক সম্পর্ক স্থাপনার 
প্রয়াপে মানুষের চলেছে অবিরাম তপস্যা | মানুষ স্বপ্ন দেখেছে সব মানুষের 
সমান অধিকারের, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বিশেষ অধিকার বা সুবিধাবাদের 
অন্যায় প্রয়োগের বিরুদ্ধে । মানুষে মানুষে জাতি-ধর্ম নিধিশেষে একটি লহজ 
সুন্দর প্রীতি ও প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হোক ) সার্থক হোক এক বিশ্ব--এক 
রাষ্ট্র-এক মানবিকতার কল্পনা-_-এসবই দেশে বিদেশে মহৎ মানুষেরা 
আকাঙ্ষ1! করে গেছেন। বিশ্বব্যাপী সব মানুষের মধ্যে এই সহজ সুন্দর সম্পর্ক 


৫২ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


স্থাপনার প্রয়োজনে স্বামীজী প্রয়োগ করেছেন কর্ম-পরিণত বেদাস্তকে। 
বনের বেদান্তকে ঘরে.ঘরে এনে স্থাপিত করে সব সমস্যার সমাধানে উদ্ভোগী 
হুয়েছেন। সর্বত্র সকলের মধ্যে সেই অদ্বয় “এককে; দেখার সাধনা প্রবর্তন 
করে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছেন মানব সমাজের সাবিক প্রগতি ও বিশ্বশান্তি 
পথ। এবং এ পথেই তার আজীবন পরিক্রমা । বললেন £ প্বেদান্ত এক 
বিশাল পারাবার বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার 
পাশাপাশি স্থান হইতে পারে । এই বেদাস্ত মহাসাগরে একজন প্রকৃত 
যোগী, একজন পৌত্তলিক বা এমনকি একজন নাস্তিকের সহিতও সহাবস্থান 
করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বেদান্ত মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, তীষ্টান, 
পার্শী সব এক-_সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান ।” কিন্তু সবচেয়ে 
আগে স্বামীজী দৃষ্টি দিলেন নিজের প্রিয় জন্মভূমি স্বদেশের দিকে । দীর্ঘকাল 
পরিব্রাজকের জীবন গ্রহণ করে ঘুরে ঘুরে তিনি দেখেছেন ভারতবধকে-__ 
তার মানুষকে । দেশের মানুষের অপরিসীম দারিপ্র্য-দুঃখ এবং অধঃপতন 
দেখে শিউরে উঠেছেন তিনি বার বার। চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছেন 
নিদারুণ অসঙ্গতি, সমস্ত রকম মানবিক সম্পর্কের কী সর্বনাশা অবমৃল্যায়ণ, 
দূর্লভ মানব-সম্পদের কী ভয়াবহ নির্মম অপচয় !_ মানুষে মানুষে এ কী 
ব্যবধান, ছুবহু ছুর্লভ্ঘা সব বিভেদের প্রাচীর! একদিকে ভ্ৃপীকৃত এশ্বর্ষ ও 
কুবেরের রত্রতাগডার, আর একদিকে অন্নহীন বন্ত্রহীন নিরাশ্রয় লক্ষ লক্ষ 
মানুষের পশুর মতন জীবন যাঁপন। একমুঠো অন্নের জন্য সে কি সকরুণ 
আর্তনাদ, দুঃসহ হাহাকার ! একদিকে উচ্চবর্ণের মানুষের অর্থহীন আকাশ- 
চু্বী দন্ত ও নির্লজ্জ নগ্ন আভিজাত্য, আর একদিকে চির-নির্ধাতিত 
নিপীড়িত নিয়শ্রেণীর সহায়-সন্বলহীন মানুষের আর্ত ক্রন্দন ও ক্রম-অবলুপ্তি। 
মানুষের প্রতি মানুষের নিদারুণ ঘ্বণা ও বিদ্বেষ এবং নিরস্তর অপমান ও 
অবহেলায় মানুষের এসব অমানবিক শিশুঘাতী, নারীঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী 
কুংসিত পৃথিবীতে মানুষের পশ্ডতর মত জীবনযাপন দৃশ্য তিনি নিজের চোখে 
দেখে এসেছেন সারা ভারতবর্ষ ঘুরে। তারপর তিনি লঙ্ষা করেছেন 
পুরুষ-শীসিত সমাজে নারীজাতির প্রতি কী নিষ্ঠুর অবহেলা ও নির্যাতন । 
সমগ্র জাতির দৃ্টি আকর্ষণ করেছেন এদিকে । নতুন ভারতবর্ধকে জাগাতে 
হলে চাই ঘরে-বাইরে সর্বত্র স্থদয় মানবিক সম্পর্কের উপস্থাপনা । ত্বণ! 
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নয়, বিদ্বেষ নয়, অবহেল! নির্যাতন নয়, প্রসারিত করতে হবে সকলের জন্য 
প্রীতি ও প্রেমের প্রসন্ন অনুভব । রচনা করতে হুবে ভারত জুডে একটি 
প্রেমের পবিত্র সংসার । সমাজে নারী-পুকষের মধ্যে সহজ মানবিক সম্পর্ক 
স্থাপিত না হলে সে জাতির মুক্তি অসম্ভব | তাই বললেন, “জগতের 
কল্যাণ স্ত্ী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর 
উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকষ্কাবতারে স্ত্রীগুক গ্রহণ, সেইজন্যই 
নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার । সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ 
স্থাপনের উদ্ভোগ 1” আবার বললেন, “শক্তি বিনা! উদ্ধার হবে না। 
আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শির অবমানন। 
সেখানে বলে ।***শক্তির কৃপা না হলে কী ঘোডাব ডিম হবে । আমেরিকা 
ইউরোপে কি দেখেছি? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা । তবু এরা অজানতে 
পূজা করে, কামের দ্বারা করে|” দমেয়েদের পৃজা করেই সব জাত বড 
হয়েছে। যে-দেশে যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ সে জাত 
কখনও বড হতে পারেনি, কম্মিন্কালে পারবেও না 1” মহামায়ার সাক্ষাৎ 
প্রতিমা এইসব মেয়েদের এখন না তুললে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর 
আছে?” নারীকে সমমর্ধাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠা ন! দিয়ে, নিত্য নান! 
নির্যাতন ও অবহেলা করে এবং তাদের পুত্র-উৎপাদনের যন্ত্রে (9০০- 
10:0000178 0)8019106) পরিণত করে আমর! যে পাপ করেছি, তার 
প্রায়শ্চিত আমাদেরই করতে হচ্ছে । জাতির উদ্দেশে যেন অভিশাপ বর্ধণ 
করে বললেন £ “শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের 
কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বব্ীপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং 
ভগবতীর প্রতিমারূপ1 নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসী ঘ্বপ্ীপা করিয়! 
ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়1 তুলিয়াছে.*-আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, 
অধম মহাহেয় অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, 
দ্ররিদ্র |” 

অতঃপর হুখ করে আপসোপ করে আবার বললেনঃ “এদেশে পুরুষ 
মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদাস্তশান্ত্রে 
তো! বলেছে, একই চিৎসতা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের 
নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস?” পুরুষ সমাজকে 
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শক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন £ “তোমরা মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? 
তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না ।”__ পরিশেষে নিজেই 
এগিয়ে এসে নাবীজাতির উন্নয়নের পথ-নির্টেশ দান করলেন £ “নারীগণকে 
এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা 
নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া! লইতে পাবে। তাহাদের হইয়া অপর 
কেহ এ কার্ধ করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে । আর 
জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো! আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা 
লাভে সমর্থ |” 

শুধু পুকষ-নারীর সম্পর্কে এই বিদীর্ণ বিপন্ন চেহারাই নয়, তাছাডা 
রয়েছে দরিদ্র-বড়লোকের পার্থক্য, উচ্চবর্ণ-নিষ্নবর্ণের মধ বিভেদ, শিক্ষিত- 
অশিক্ষিতের মধ্যের আসমান জমিন ফারাক, শহব ও গ্রামের মধ্যে অপরিচয়ের 
দৃস্তর ব্যবধান, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ ও দ্বণা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ 
জাতি ও হরিজনদের সংঘর্ষ, হিন্দু-শিখের কলহ-সংশয়, আধাবর্ত-দক্ষিণাপথের 
সংঘাত--এসব দ্দিকেই তিনি আমাদের দুটি আকর্ষণ করেছেন। তিনি 
জানতেন, “অনেক সমস্যা আছে-_-সমস্যাগুলিও বড গুরুতর | কিন্তু এমন 
একটিও সমস্যা নেই, “শিক্ষা* এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পাবে ।” 
শিক্ষার মাধামেই সব ছুঃখের অবসান হবে। শিক্ষা, শিক্ষা, শুধু সকলের 
জন্য শিক্ষা! চাই। 

হিশ্দুর ধর্ম ভাতের হাঁডিতে ; সবাই আমরা ছুত্মার্গা। তাই আমাদের 
এই অধঃপতন | বকীাচতে হলে সর্বত্র সেই “এক” ব্রহ্দ ব| আল্লা ব! ঈশ্বরকে 
দেখার সাধন! গ্রহণ কবতে হবে। “কারণ ছুঁৎমার্গের সহিত আমাদের 
কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। উহ! হিন্দ্ধর্জ নহে, উহা! আমাদের কোনো শাস্ত্রে 
নাই, উহা প্রাচীন আচারের অননুমোদিত একটি কুসংস্কার, আর চিরদিনই 
উহা! জাতির অভুাদয়ে বাধা সূষ্টি করিয়াছে । আমাদের দেশে বিভিন্ন 
শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্য এই ছন্দ, বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের কথা 
ভেবে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন। ইতরসাধারণকে অবহ্ল! করা এবং 
নারীজাতিকে অসম্মান করাই যে আমাদের সবচেয়ে বড় জাতীয় পাপ তা 
তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের । দেশের সকল শ্রেণীর 
মানুষের মধ্যে একটি সহজ প্রীতি ও প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে তিনি 
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নানাভাবে প্রয়াস করে গেছেন। প্রেমই হলো জাতীয় সংহতির মূলকথা । 
এবং এই সংহতি ছাড়া তার ববপ্রের ভারতবর্ষ গড়ে উঠতে পারবে না জেনে-_ 
এই সংহতি স্থাপনার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে গেছেন। কোথায় 
আমাদের ক্রটি, কোথায় আমাদের অপরাধ এবং কোথায় আমাদের শক্তি, 
তাও তিনি বলে গেছেন। দেশের মানুষের মধ্যে হিংসা-বিছ্বেষ, দ্বণা- 
হানাহানি দেখে কখনো! ব্যথিত, যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে স্েহময় পিতার মতো 
ভন! করেছেন, বন্ধুর মতো এইসব ক্ষুদ্রতার বন্ধন থেকে মুক্তির সন্ধান 
দিয়ে গেছেন। কী আমাদের কৃত্য তা আমাদের বলে গেছেন। হিন্দব- 
মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ ও হিংসা-হানাহানি তার নিরাময়ের পগও 
আমাদের দেখিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে গুরুর সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ আমাদের 
মনে পড়ে £ “সকলকে ভালোবাসবে মিলে মিশে যেন এক হয়ে যাবে-_- 
বিঘ্েষভাব আর রাখবে না। ও বাক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে নাঃ 
ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু ও মুসলমান ও থক্টান__ 
এই বলে নাক সিঁটকে স্বণা করো না|” (কথামত) আর জীব-শিব বা 
জীব-ব্রন্ম-তত্বে বিশ্বাসী স্বামীজীর ভার তবর্ধ তো! হিন্দু-মুসলমান-খ্ী উান-বৌদ্ধ- 
জৈন-পারশী-শিখ সকলের সম্মিলিত দেশ। তাই শুধুমাত্র হিন্দুদের তথাকথিত 
নিয়শ্রেণীর বিভিন্ন জন-গোষ্ঠী জেলে-মাঁল!-মুচী-মেথর-মুদ্দাফরাস-চণগ্ডাল- 
হরিজন--এঁদের প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল না তার সহানুভূতি, তার প্রীতি- 
ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা। শুধু তাদেরই তিনি পিমন্্র করেন নি- জাতীয় 
কর্ম-যজ্ঞে মিলিত হতে, জাতীয় নব-নির্নীণের পবিত্র দ্রায়ভাগ গ্রহণ করে 
একপঙ্গে এগিয়ে আসতে, পরস্ত সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতিও গুরু-শিষ্য 
উভয়েরই প্রসারিত ছিল প্রীতি-প্রেমের আলিঙ্গন ; বরং বল! চলে পরম এঁক্য 
ও একাত্মবোধে যুক্ত ছিলেন তারা মুসলমানদের সঙ্গেও এবং তাদেরও 
আহ্বান করেছেন যৌথ প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় নতুন ভারতবর্ধ রচনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে । কারণ সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরেই যে অভিষেক 
সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন ম্বামীজী তীর প্রিয় দেশ-মাতৃকার, হিন্দু-মুসলিম- 
জৈন-্বীষ্টান-বৌদ্ধ-শিখ-_সকলেরই পরম পৃজ্যা ভারতজননীর | গুরু যে 
শুধু ইসলামের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাই নয়, ঈশ্বরীকে তিনি 
একদ! এক মুসলমানরূপেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন | কথাম্বতে যয়ং শ্রীরামকৃষ 
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নিজেই বলছেন £ কাল মাকে দেখলাম। গেরুয়া জামা পরা... । আর 
একদিন মুসলমানের মেয়েরপে (জগজ্জননী মা ) আমার কাছে এসেছিলেন ।৮ 
( কথামৃত চতুর্থভাগ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ )। বস্ততঃ গুরুর মতোই ইসলাম ধর্ম 
ও মুসলমান সমাজের প্রতি সমান প্রীতি ও প্রেমপূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন শিষ্য তার সমগ্র জাতি-গঠনের মহান কর্মযোজনায় ইসলাম এবং 
অন্যান্য সকল ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও শ্রেণীর মানুষকে শামিল করে গেছেন। 
বস্ততঃ হিন্দুদের সঙ্গে খীষ্টান, ইসলাম এবং অন্যান্য সকল ধর্মের মানুষকেই 
সমমর্ধাদায়__নিজেরই প্রতিষ্ঠিত রামকু্ মহাসজ্ঘে গ্রহণ করে ম্বামীজী 
ভবিষ্তং-ভারতের পথ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং এইভাবেই ভিতি-প্রস্তর 
স্বাপন করে গেছেন একজাতি-_একপ্রাণ__-একত] তত্বের। স্বামীজীর কাছে 
আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব বহিরঙ্গ ধর্মের প্রশ্ন ছিল একান্তই অবান্তর) শুদ্ধ 
মানবতা ও যানবধর্মই একমাত্র বিচার্ধ। পরব্তাঁকালে স্বামীজীর আদর্শে 
অনুপ্রাণিত কবি নজরুলের অসাধারণ সেই কাবাপংক্তি : “হিন্দু না ওরা 
মুসলিম--এ জিজ্ঞাসে কোন্‌ জন? কাণ্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান 
মোর মা'র |” _-এ তো স্বামীজীরই শুদ্ধ জাতীয়তাবাদের মহান ভাবাদর্শেরই 
প্রতিধবনি। তাছাডা স্বামীজীর কাছে “হিন্দু' কোনো ধর্মীয় শব্দ নয়, তার 
কাছে “হিন্দু” ও “ভারতীয়” কথ! ছুটি সমার্থক। (ভারতে বিবেকানন্দ ১৩শ' 
সংস্করণ, ৩২-_৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।) আমাদের এই দেশে যুগ যুগ ধরে ধার! 
অবিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে আসছেন এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি 
উদ্বার &কাবোধে ধারা প্রতিষ্ঠিত, শুদ্ধ মানবতাই ধাদের উপাস্য-_স্বামীজীর 
মতে তারাই হিন্দু বা ভারতীয়। 

ইসলাম সম্পর্কে স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তিগুলি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঃ 
«আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম বিস্ময়কর হউক না 
কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের 
অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণভাবে নিরর্থক । আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে 
লইয়া! যাইতে চাই-_যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই $ 
অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহ! করিতে হইবে ।” 
আবার অন্যত্র-“আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম- 
ধর্মরপ ছ্ই মহান মতের সমন্বয়ই--একমাত্র আশা । আমি মানসচক্ষে 


মানবিক সম্পর্কের উন্নয়নে কর্ম-পরিণত বেদান্তবাদ ৫৭ 


দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খল1 ভেদপূর্বক ভবিস্তৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক 
মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়1.*'মহামহ্মায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া 
উঠিতেছেন।” আবাব বললেন £ অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ 
কথা,__কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির 
চক্ষে দেখিতে পারে ।***উহ্বাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ 
অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীগ্র শীগ্র এই তত্বে পৌছানোর কৃতিত্বটুকু পাইতে 
পারে,...কিন্তু কর্ম-পবিণত বেদান্ত যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আন্না 
বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ বাবহার করিয়া থাকে তাহা হিন্দুগণের মধ্যে 
সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই। পক্ষান্তরে*-.কখনও যদি কোনো 
ধর্মে লোক দৈনন্দিন ব্যবহাবিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়। 
থাকে, তবে একমাত্র ইসলামধর্মের লোকের] আসিয়াছে ১**.কিস্ত ইসলাম- 
পন্থিগণ সে-বিষয়ে সাধারণত সচেঙন নয়। ছু'য়োন! ছু"য়োনা-বলে-_ 
মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখে এ সমস্যার সমাধান হবে না। গুরু ইসলাম 
ধর্মের সাধনা কবে এবং শিষ্ত ইসলাম ধর্মীয়দের রামকৃষ্ণ সজ্বে স্থান দিয়ে 
ভবিষ্যৎ ভারতের পথ নির্দেশ দ্বিয়ে গেলেন-_-একথা আগেই উল্লেখ করা 
হয়েছে । আর যীশুখীষ্ট এবং তার ধর্ম সম্পর্কে তো স্বামীজীর শ্রদ্ধার অন্ত 
নেই। তার বিখ্যাত রচনা “ঈশদৃত যীনুশ্বীট” ছাড়া শ্রী্ট ও তার ধর্ম প্রসঙ্গে 
আরে! পাঁচটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায় স্বামীজীর বাণী ও রচনায়। এ 
ছাডাও তার বক্তৃতায় ও পত্রাবলীতে নান! উপলক্ষ্যে অসংখ্যবার প্রভু 
যীশুর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি ও আন্গত্য নিবেদন করে গেছেন স্বামীজী | 
গুরুর শ্রীষধর্ম সাধনা এবং যছু মল্লিকের উদ্ভানবাটাতে শিশু যীশু ও মা 
ম্যাডোনার ছবি দেখে তার ভাব সমাধি এবং শ্রীশার দর্শন লাভ এবং তার 
সঙ্গে ঠাকুরের মানসলোকে একীভূত হয়ে যাওয়ার কাহিনী আজ আর 
কারে! কাছে অবিদিত নেই। শ্রী প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উভিও স্মরণীয় ঃ 
“যিনি রাম, কৃষ্ণ, ক্রোইষ, চতন্য-_ইদানীং তিনিই রামকৃষ্জ।৮ কিংবা 
“সেই একই অবতার | যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, আবার 
ওখানে যীশ্ড হলেন।” এমনিভাবেই ঈশদুত যীশুহীউকে গঙ্গোদকে অভিষিক্ত 
করে দেবতার বর্ণসিংহাসনে রাজ-রাজেশ্বর রূপে প্রতিঠিত করে গেলেন গুরু- 
শিল্ভ । শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্জঘে তাই স্বামীজী প্রত্যেক ক্রিসম্যাস সন্ধ্যায় মহানং 


4৫৮ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


মানবপুত্রের চরণবন্দনার ধারা প্রবতিত করে গেলেন। এবং সেই ধারার 
অনুসরণে আজে! রামকৃঞ্চ মিশনের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে তরীউজন্মোৎসব 
প্রতিপালিত হয়ে আসছে। খ্রীষ্টান মুসলমান-প্রভৃতি সকল ধর্মের মানুষকেই 
রামকৃষ্ণ সঙ্ছে সন্যাসে দীক্ষারও অনুমোদন করে গেছেন স্বামীজী, একথা 
আগেই উল্লিখিত। বস্তুতঃ পূর্বাশ্রমে ত্ীষ্টান, মুলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী 
বহু সন্যাসী রয়েছেন বামকুষ্ণ সঙ্ঘে। 


১২ 
স্বামী বিবেকানন্দের ভারতচেতনা 


প্রসঙ্গতঃ একথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে চিন্তায়, কর্মে ও 
কথায় ম্বামীজীর সমগ্র জীবনসাধনা “ভারতবর্ধকে' কেন্দ্র করে। সথগ্র 
ভারতবর্ষই আরাধ্যা জননীবপে তাঁব মানসলোকে নিত্য অধিঠিতা ৷ অক্ধী, 
কেরলী, কাশ্মীবী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, উৎকলী, গুজরাতী, মাবাঠী, আসামী-_ 
এ আমাদের সত্য পরিচয় নয়। “আমি ভারতরাসী, ভারতবাসী আমার 
ভাই...” এই পরিচয়েই আমাদেব গৌবব, আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব। 
স্বাধীজী তাই চিরকাল নিজেকে ভারতবাসী বলেই পরিচয় দিয়ে গেছেন। 
এবং তার জীবনেব সমগ্র কর্ম-প্রযোজনাও এই অখণ্ড ভারতকে কেন্দ্র 
করে| এবং এই ভারত-জননীর পদপ্রান্তেই সমগ্র ভারঙবাসীর সবাম্নক বন্ধন 
বিমোচনেব প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেণ স্বামীজী। তিনি 
শুধু বঙ্গবাপী, গুজ্জরাতী, মারাঠী বা তামিলনাড়ুবাসী বা কর্ণাটকীদের 
পরিত্রাতা নন, তিশি একাধারে সমগ্র ভারতভাগ্যবিধাত1 এবং বিশ্ব-জনগণ- 
মন-&$ক্য-বিধায়কও বটে। 

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষায় তাই ম্বামীজী বললেন, “ভারতের পতন ও 
ছুঃখ-দারিদ্রেব অন্যতম প্রধান কারণ এই যে ভারত নিজ কার্ধক্ষেত্র সংকুচিত 
করিয়াছিল, শামুকের মতো দরজায় খিল দিয়! বসিয়াছিল, আর্ধেতর অন্যান্য 
সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্মভাগার, জীবনপ্রদ সত্য-রতণের ভাণার, 
উন্মুক্ত করে নাই।” “আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম, ভারতকে যদি আবার 


ইতর সাধারণের প্রতি অবহ্লো ও নারী-নির্ধাতন প্রসঙ্গ ৫৯ 


উঠিতে হয় তবে তাহাকে নিজ খরশ্বর্যভাগ্ডার উন্ুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় 
জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে । এবং পরিবর্তে অপরের যাহা কিছু 
দেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন-_ 
সংকীরতাই মৃতঃ প্রেমই জীবন-দ্বেষই মৃতা। ভারতে যেদিন থেকে 
“গ্েচ্ছ” শব্দের সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই ভারতবর্ধের অধঃপতন শুরু__ 
এও তারই সতর্কবাণী । 


১৩ 


ইতর সাধারণের প্রতি অবহেলা ও 
নারীনির্যাতন প্রসঙ্গ 


দরিদ্র দুঃখী অসহায় নির্ধাতিত মানৃষের জন্য নিত্য উদ্বেলিত তার বড় 
হৃদয়ের অশান্ত ক্রন্দন ও হাহাকার আজে আমরা শুনতে পারি তার 
রচনাবলীর মধ্যে, তীর চিঠিপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। প্রজাপুঞ্জই যে দেশের 
সমস্ত শক্তির একমাত্র আধার এবং তে শক্তিকে নিম্পেষিত করে আমরা যে 
নিজেদেরই চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছি একথা তিনি বার বার বলে গেছেন। 
«এই যে চাষাভূষো, মুচি-মুদ্দাফরাস_-এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্টা 
তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এর! চিরকাল নীরবে কাজ করে 
যাচ্ছে, দেশের ধনধান্য উৎপন্ন করেছে, মুখে কথাটি নেই।” সঙ্গে সঙ্গে 
তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের সতর্ক করে দিয়েছেন, “তোদের মতো! তার! 
তকগুলে! বই-ই না-হয় না পড়েছে । তোদের মতো শাট-কোট পরে সভ্য 
ন! হয় নাই হ'তে শিখেছে । তাতে আর কি এল গেল । কিন্তু এরাই হচ্ছে 
জাতের মেরুদণ্ড সব দেশে । তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা নিজেরাই 
নিজেদের মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সমগ্র জাতির সর্বনাশ ডেকে এনেছে। 
নীরবে সহ্শ্র সহত্র বছরের অত্যাচার সহ করে এইসব ইতর-সাধারণ মানুষ 
অর্জন করেছে অপার সহিষুরতা। সনাতন দৃুঃখভোগ করে পেয়েছে অটল 
জীবনীশক্তি। নিপীড়িত নিত্য-নির্যাতিত এই জনসাধারণের উদ্দেশ্টে বার 
বার বন্দনা-গান রচন। করে সমগ্র জাতির কাছে তুলে ধরেছেন তার কর্তাব্যের 
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কথা । বলেছেন £ পড়েছ, মাতৃদেবো ভব ঃ পিতৃদেবো ভব। আমি বলি 
দরিদ্রদেবে! ভব, মূর্খদেবে। ভব। দরিদ্র-মূর্থ-অজ্ঞানী-কাতর, ইহারাই তোমার 
দেবত1 হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে। “এ যারা চাষাভূষা- 
তাতি-জোল। ভারতের নগণ্য মনুষ্ত-_-বিজাতিবিজিত ম্বজাতি-নিন্দিত ছোট 
জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও 
তার! পাচ্ছে না।” প্রায় নব্বই বছর আগে ম্বামিজী একথা বলেছিলেন। 
অথচ আজে! কি এসব কথা প্রায় সমান সত্য নয়? ম্বামীজী লক্ষ্য 
করেছিলেন, "জীবন সংগ্রামে সর্বদ1 বাস্ত থাকাতে নিয়শ্রেণীর লোকদের 
এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি । এর] মানববুদ্ধি-নিয়নত্রিত কলের মতো! একই 
ভাবে এতর্দিন কাজ করে এসেছে, আর বৃদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের 
পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে ।” বুদ্ধিমান চতুর লোকের! 
আজো কি ভারত জুড়ে এদের প্রায় সমানভাবে শোষণ করে যাচ্ছে না? 
“ভারতের সমুদয় ছুর্ঘশার মূল-_জনসাধারণের দারিদ্র্য ।**.পুরোহিত শক্তি ও 
পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া! নিম্পেষিত করিয়াছে, 
অবশেষে তাহার! ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাঁও মানুষ ।৮ “ভারতবর্ষের যে 
সর্বনাশ হইয়াছে তাহার মূল কারণ এটি-_রাজশাসন ও দস্তবলে দেশের 
সমগ্র বিগ্যাবুদ্ধি এক মুফিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা 1” “ভারতের 
দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপী-গণের সাহায্যকারী কোনো বন্ধু 
নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবাঁর উপায় নাই। তাহার! দিন 
দিন ডুবিয়া যাইতেছে । রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত 
যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদন! তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, 
কিন্ত তাহারা জানে না-_-কোথা হইতে & আঘাত আসিতেছে ।” তারা 
“নাহি ভৎসে অদ্ষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি, মানবেরে নাহি দেয় 
দোষ, নাহি জানে অভিমান, শুধু ছুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কউক্িষ্উ প্রাণ/ 
রেখে দেয় বাচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ বাড়ে,/সে প্রাণে আঘাত দেয় 
গর্বান্ধ নিঠুর অত্যাচারে,/নাহি জানে কাঁর দ্বারে দীড়াইবে বিচারের আশে! 
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে/মরে সে নীরবে ।” “বেদান্তের 
এই জন্মভূমিতে সাধারণ লোককে শত শতাব্ী যাবৎ এইবপ মায়াচক্রে 
ফেলিয়া এমন হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে-_-তাহাদের স্পর্শে অশুচি, 
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তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি !” তাহাদিগকে বল! হইতেছে, “নৈরাশ্যের 
অন্ধকারে তোমাদের জন্ম__-থাকো। চিরকাল এই নৈরাশ্টের অন্ধকারে |” 
আর "স্মৃতিফ,তি লিখে নিয়মনীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের 
একেবারে 108000906111708 100801)119 করে তুলেছে!” “আমাদের 
দশ বৎসরের বেটা-বিউনির! 11! প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে 
দাদা “ত্র নার্বস্ত পৃজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ*__বুড়ো মন বলেছেন। 
আর প্রভু বলেছেন £ ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী-__ 
ইতাদি। আর আমরা বলছি £__“ছুরমপসর রে চণ্ডাল,” “কেনৈষা নিথ্িতা 
নারী মোহিনী 1”--এইসব উদ্ধাতির মধ্যে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ, নিম্নবর্ণের 
নিধাতিত অচ্ছুৎ চগ্ডাল-মুচি-মেথর-হরিজন এবং নিত্য পদদলিত নারীজাতি 
সম্পর্কে স্বামীজী যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন_-আজ এই স্বাধীন 
ভারতবর্ধেও তাদের নিধাতিত সমাজের ভাইবোনদের কি আমরা সেদিনের 
সে নিদারণ দুঃসহ অবস্থা! থেকে মুকজি দিতে পেরেছি? খুব বেশী দূর 
এগোতে পেরেছি বড় জীবনের অভিমুখে? আজো কি এদেশে লক্ষ লক্ষ 
বেগার শ্রমিক শোষিত হচ্ছে না? হরিজনদের উপর অবিরাম নির্যাতনের 
কাহিনী তো! রোজই প্রায় আমরা সবাই সংবাদপত্রে দেখছি । শুনছি অচ্ছুৎ 
অসহায় নিম্নবর্ণের মানুষের এখনো দলে দলে ধর্মান্তরণের করুণ কাহিনী । 
দশ বছরের মেয়ের আজ আর "হয়তো খুব বেশী বিবাহ হচ্ছে না_কিন্ত 
পণ-প্রথার নিষ্পেষণ তো সমান ভাবে চলেছে। নিত্য কাগজ খুলেই 
আমর! দেখতে পাচ্ছি বধূ-নির্যাতনের অজস্র নির্মম কাহিনী। বস্ততঃ এ 
দেশে এই পুরুষ-শীসিত সমাজে বধৃ-বলি প্রাত্যহিক ব্যাপারে দীড়িয়ে 
গেছে। তাছাড়া কোনো সমফ্যারই কি আমরা যথার্থ সমাধান করতে 
পেরেছি? পারিনি। কারণ আমর] তার কথা শুনিনি । “জনসাধারণকে 
শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা” । 
সে পন্থা গ্রহণ করিনি আমরা । স্বামীজী বলেছিলেন, “কেবল শিক্ষা 
শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগরী পর্যটন করিয়া! তাদের দরিদ্রেরও সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা! দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় 
অশ্রু বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা,-_জবাব পাইলাম। 
শিক্ষা-বলে আত্মপ্রতায়, আত্মপ্রত্যয়-বলে অন্তনিহিত বর্গ জাগিয়! 
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উঠিতেছেন ; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সংকুচিত হইতেছেন ।” “দেশে কি 
মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী | যদি নিয়শ্রেণীদের শিক্ষা দিতে পারো, 
তাহলে উপায় হতে পারে । জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে? 
বি্ভা শেখাতে পার 1” এক! রামকৃষ্জ সজ্ঘ আর সামান্য তার লোকবল ও 
ধনবল নিয়ে কতটুকু করবে? আজ তো দেশ স্বাধীন হয়েছে । আমাদের 
দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ কি এসব কথা জানেন ন1, জানেন না শিক্ষা বিস্তারের 
মহৎ পরিণামের কথা? তবুও কেন আটত্রিশ বছরের স্বাধীনতার পরে 
এখনে! ৩৬% ভাগ লোক শিক্ষিত? এখনো কেন ভয়াবহ বেকারসমস্থা 
আমাদের দেশের তরুণদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে? নারীশিক্ষা 
সম্পর্কে স্বামীজী বলেছিলেন £ “তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া 
শেখাবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা দেখ! যায় না। তোর! লেখাপডা শিখে 
মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তোদের সুখছুঃখের ভাগী, সকল সময়ে তোদের 
প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে-_১ তাদের উন্নতি করতে 
তোরা কি করছিস?” “মেয়েরা প্রতোকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে 
প্রয়োজন হলে তাদের জীবিক1 তারা অর্জন করতে পারে ।” শহ্রাধ্লের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু কিছু মহিল] হয়তো! এতদিনে শিক্ষালাভ করে জীবিকা 
অর্জন করতে শিখেছেন, কিন্তু সাধারণভাবে নারীশিক্ষার জন্য আমরা 
এতদিনেও কিছুই প্রায় করতে পারিনি । তার প্রমাণ নাম স্বাক্ষর করতে 
পারেন এমন মহিলার সংখ্যা এদেশে এখনে! ২৫% ভাগও হয়নি । এইসব 
কারণেই স্বাধীনতা লাভের এতদিন পরেও তাই এদেশের বিভিন্ন সাধারণ 
শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের সামান্যতম উন্নতি ঘটেনি 
বললে অতুযুক্তি হবে না মনে হয়। হরিজন-নিধন, নারী-নির্ধাতন ও দরিদ্র 
শ্রেণীর লোককে শোষণের মাত্রা বৰং আরো৷ অনেক বেড়ে গেছে। তা 
না হলে নব্বই বছর আগে ভ্বামীজী যে নির্মম সত্যের উদ্ঘাটন করেছিলেন 
তা আজে! এমন নিষ্ঠুরভাবে আমাদের বর্তমান ভারতবর্ধের সমাজে সমভাবে 
বর্তমান থাকে কী করে? স্বামীজী বলছেন, “নীঢু জাতগুলো৷ তোদের 
চিরকালের অত্যাচারে উঠতে বসতে জুতে! লাথি খেয়ে, একেবারে মনুস্তত 
হারিয়ে এখন পেশাদার ভিখিরি হয়েছে ।” দ্যদি কারুর আমাদের দেশে 
নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশ! তরস! নাই, সে গেল।” এর পরের উদ্ধৃতি 


ইতর সাধারণের প্রতি অবহেল! ও নারী-নির্ধাতন প্রসঙ্গ ৬৩ 


দুটি লক্ষ্য করলে মনে হবে এ যেন আজকের ভারতবর্ধেরই হুবহু চেহার! ! 
মনে হবে এক ইঞ্চি অগ্রগতির পথে এখনে! আমরা আসতে পারি নি। 
পদ্বেখিবেন__-আসুন-*পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে 
বেশী, সেই ব্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির ঘ্বামী'*.তথাকাঁর সিকি 
ভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে।” পরব্তাঁ উদ্ধাতিটি দেখুন, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে 
মনে পড়বে অতি সাম্প্রতিক কালের বিহার, উত্তরপ্রদেশ কিংবা তামিলনাড়ুর 
কোনে! হরিজন-গ্রামের কথা । বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের তামিলনাড়ুর 
একটি হরিজন-পল্লীর দরিদ্র অসহায় মান্নষের উপর উচ্চবর্ণের ধনশালী 
মানুষদের নির্মম ভয়াবহ অত্যাচার-উৎপীড়ন-নির্যাতন এবং সামাজিক, 
অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে কয়েকশত হরিজন নর-নারীর অন্য ধর্মে 
ধর্মান্তরিত হবার মর্মস্ব্দ করুণ কাহিনী । সেই যুগে স্বামীজী যা লিখে 
গেছেন_ আজে! তা সমান সত্য। “এই দেখ. না-_হিন্দুদদের সহানুভূতি না 
পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পারিয়া কৃশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে 
করিসনি কেবল পেটের দায়ে কৃম্চান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না 
বলে।” যেযার আপন আপন ধর্মে স্থিত থেকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় 
যুক্ত থাকবে, মহৎ জীবন রচনায় ব্রতী হবে__, এবং মানুষ ক্রমেই মানসিকতার 
উজ্জ্বল প্রকর্ধে দেবতা হয়ে উঠবে-_-এই তো ভারতবর্ষের চিরম্তন আদর্শ। 
আমরা তে! ধর্সান্তরণে বিশ্বাস করি না। আমাদের ধর্মের ইতিহাসে ও 
জিনিসটি নেই। এবং যে কোনো বিচারনিষ্ঠ যুক্তিণীল ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ 
মানুষের কাছেই ধর্মাস্তরণ কৃত্য একাস্তভাবে পরিত্যাজ্য । কারণ ধর্মান্তরণ 
মানেই এক ধরণের নির্মম পাশবিক অত্যাচার-_মানবতার' চূড়ান্ত লাঞনা ও 
করুণ অপমান। অথচ আমাদের দেশে আজো তাই ঘটছে। অবিরাম 
ঘটছে । যদিচ ঘটার কথ! ছিল না। বাধা দিতে পারছি না আমর] । 
দেশের সর্বত্র ঘরে বাইরে মানুষে মানুষে সমস্ত রকম মানবিক ও সামাজিক 
সম্পর্কের এই যে অবনতি ঘটছে, সমস্ত রকম মূল্যবোধের আজ যে এই 
নিদারুণ অবমূল্যায়ন এবং অবক্ষয়”-তার কারণ আমরা স্বামীজীর কোনে! 
কথ! তে] শুনিইনি, তার নির্দেশিত কোনো পন্থা অনুসরণ তো! করিই নি, 
বরং তিনি যা নিষেধ করেছেন, যা করলে এ জাতির সর্বনাশ হবে বলে 
আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমর! তার সেইসব নিষেধ 
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অমান্য করে এসেছি এতকাল ধরে। পরিণামে আমাদের চারিদিকে আজ 
এত অদ্ধকার-_ক্ষুধা-__মৃত্যু-_যড়যন্ত্র ধ্বংস _:এবং সমূহ বিনষ্টির পথে দ্রুত 
এগিয়ে চলেছে সমগ্র জাতি। ম্বামীজী বার বার বলে গেছেন ধর্মই হল 
ভারতের প্রাণ, ধর্ম লুপ্ত হলে ভারত মরে যাবে। আমরা ইউরোপীয় দল- 
সর্ব সন্তা রাজনীতির চুল মোহে সেই ধর্মকে পরিত্যাগ করেছি। 
সুস্পষ্ট প্রত্যয়ে তিনি সতর্ক করে দিয়ে গেছেন আমাদের, বলেছেন £ 
প্রাজনীতিক সামাজিক পরিবর্তন যতই হোক মানুষের ছুঃখ-কষ্ট কিছুতেই 
দুর হবে না! কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করতে পারলেই সর্বপ্রকার 
দুঃখ কষ্উ ঘুচবে। যতই শক্তি প্রয়োগ করো, যতই শাসন প্রণালীর 
পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি করা যাঁক-_, কোনে! জাতির অবস্থার 
পরিবর্তণ করা সম্ভব নয়। আধাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষাই কেবল অসৎ 
প্রবৃত্তি পরিবতিত করে জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারে ।”_- 
এবং ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে একথা আরো! অধিকতর সতা। কারণ, স্বামীজীর 
ভাষায় ; “আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাকঙ্ষা-_-আধ্যাত্মিক উন্নতি |” 
তাই তিনি ঘোষণা করলেন ত্যাগ ও সেবাই ভারতবর্ধের জাতীয় আদর্শ । 
&ঁ ছুটি বিষয়ে যদি উন্নতি ঘটানো যায় তবে আর সব আপনিই হয়ে 
যাঁবে। এবং ভারতবর্ষের শাশ্বত জীবনপ্রত্যয়ই হল, ম্বামীজীর ভাষায় £ 
“পরোপকারই ধর্ম, পরগীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহদিকতাই ধর্ম, হূর্বলতা ও 
কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতা ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে দ্বণা 
করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আম্নাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। 
অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ” এই মহোতম মানবিকতা ও 
ধর্মবোধে যদ্দি ভারতবর্ষ আবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তবে কোনো ভয় 
নেই। আজকের এই অবক্ষয়ের অতল অন্ধকার থেকেও অবশ্থান্তাবী তার 
মহাজাগরণ ও পুনরভরথান | নবধুগরচনার দায়িত্ব অর্পণ করে ভারতকে 
তাই স্বামীজী অভয়বাণী শুনিয়ে বললেন £ “ভারত আবার জাগিতেছে 
এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতায় তাহার যাহা দিবার আছে, দ্দিতে 
প্রস্তুত হুইয়াছে।” পুনর্বার উচ্চারণ করলেন £ প্ভারতীয় দার্শনিক ও 
আধ্যাত্মিক ভাবরাশি আবার সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিবে। **'আমাদের 
যে শুধু স্বদ্দেশকে জাগাইতে হইবে তাহা নছে। ..*ভারতকে অবশ্যই 
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পৃথিবী জয় করিতে হইবে । ইহা! অপেক্ষা নিয়তর আদর্শে আমি কখনোই 
পত্তষউ হুইতে পারি না। ***আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্যের পদতলে 
বসিয়া সব জিনিস--এমন কি ধর্ম পর্ষস্ত শিখিব? অবশ্য তাহাদের নিকট 
আমরা কলকজা শিখিতে পারি, আরও অন্যান্য অনেক বিষয় শিখিতে 
পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে ঃ$ আমরা 
তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম, আমাদের গভীর আধ্যান্সিকতা শিখাইব |” শুধু 
তাই নয়,”_-ভারত যদ্দি তার এই আধ্যাত্মিক চেতনায় সমুন্নত থেকে ধর্মে 
প্রতিঠিত থাকে, তাহলে আবার সে বিশ্ববিজয় করবে। তাই স্বামীজী 
ভারতের আরো অগ্রগতির কথা! আমাদের শোনালেন £ “চিরকাল শিল্তয 
থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইৰে। *.*এখনও শত 
শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার জিনিস তোমাদের যথেষ্ট আছে । এখন 
তাহাই করিতে হইবে ।”--“ইহাই আমার জীবন-স্বপ্র--আর আমি ইচ্ছা 
করি তোমাদের মধ্যে-_সকলের মনে এই প্রার্থনা জাগ্রত হউক ।”-_কিন্ত 
ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা ছেড়ে ভারতবর্ধ যদি রাজনীতিকে বা৷ অন্য কিছু গ্রহণ 
করে-_তাহুলে তার সমূহ বিনাশ অবশ্যস্তাবী। তার সেই নিষেধ অগ্রান্থ 
করে আমর] পশ্চিম থেকে আমদানি-কর। নীতিহীন রাজনীতিকেই জাতির 
সর্বরোগের একমাত্র বিশল্যকরণী বলে গ্রহণ করেছি । তার বিষময় ফল 
যা হবার তাই হয়েছে এবং হচ্ছে । অক্ষরে অক্ষরে নির্মমভাবে সত্য হতে 
চলেছে স্বামীজীর ভয়াবহ ভবিষ্যদৃবাণী। রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান- 
প্রযুক্তিবিদ্ভা অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহ্থ 
করতে গেলে--সর্বনাশ হবে একথা বহুদিন আগে বারবার করে আমাদের 
শুনিয়ে গেছেন । রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির প্রয়োজনও 
তিনি অবশ্যই স্বীকার করেছেন। কিন্ত এগুলি গৌণ, _ধর্মই মুখ্য বলে 
আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেদিকে আমরা ভ্রাক্ষেপও 
করিনি। বলে গেছেন তিনি £ দরিদ্রের পর্ণকুটিরেই স্পন্দিত আমাদের 
জাতীয় জীবন। সেই দরিদ্র, নিয় শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি চুড়ান্ত 
অবহেলায় তাদের আমরা দুরে সরিয়ে রেখে তাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নিজেদেরও সর্বনাশের অতলে নিক্ষেপ করেছি--| বার বার তিনি বলে 
গেছেন £ প্মাহ্ষ চাই) আর সব হয়ে যাবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, 


৬৬ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক |” অথচ মনুষ্যত্বের সাধনায় আমর] চির- 
পরাজুখ | তাই আমাদের কোনে! কিছুই হয়ে উঠছে না। ফুটা পাত্রে 
জল ঢালার মত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সব। 


১৪ 
ভারতের জাতীস্ব বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার আদর্শ 


প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে। তা হারিয়ে ফেললে জাতি 
আর বাঁচে না। আমর! আজ নিজেদের বৈশিষ্টা হারিয়ে ফেলেছি-_(েই 
জন্যই আজ আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট, এত অভাব-অনটন, চারিদিকে কত 
রোগ-মহামারী-মন্বন্তর | ম্বামীজী বলে গেছেন £ “ভারতকে উঠাইতে হইবে, 
গরীবকে খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে । আরো খা 
আরো সুযোগ প্রয়োজন ।” একটাও করিনি আমরা | তাই ঘরে বাইরে আজ 
আমাদের চারিদিকে পরিত্রাণহীন এত সংকট। বার বার স্বামীজী বলে গেছেন 
সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা । এবং সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধাবাদের 
বিরুদ্ধে স্বামীজীর আজন্ম সংগ্রাম। আর স্বাধীনতার পর যে দলই যে রাজ্যে বা 
কেন্দ্রে সিংহাসনে বসেছে একমাত্র সুবিধাবাদেরই প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে সবাই। 
পরিণামে চারিদিকে আজ এত বিদ্রোহ, বিক্ষোভ এবং পরিপূর্ণ অরাজকতা 
ও নৈরাজ্যের প্রসার | স্বামীজী বলেছেন £ ণ্জাতিট! ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র। 
প্রতিটি ব্যক্তিকে যথার্থ শিক্ষা! দ্রিয়ে গডে তোলো৷--তারপর আদর্শ সমাজ 
ও রাষ্ট্র আপনা থেকেই গডে উঠবে ।” আগে চাই পরিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের 
উদ্বোধন । আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সবকিছু শুরু করেছেন উল্টো 
দিক থেকে । তাই অনন্ত বৃত্তপথে অবিরাম আমর! ঘুরে মরছি। শিক্ষা হচ্ছে 
মানুষের ভিতরের নিত্য-বিছ্বমান পূর্ণতার সম্যক প্রকাশ । “মনকে রাশি রাশি 
তথ্য দিয়া ভরিয়া রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরপ যন্ত্রটিকে সুুতর করিয়া 
তোল! এবং উহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা-_ইহাই হইল শিক্ষার আদর্শ” 
স্বামীজী-কধিত শিক্ষার ও আদর্শের দিকে আমরা ফিরেও তাকাইনি | যাতে 
চরিত্র তৈরী হুয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মানুষ নিজের পায়ে 


ভারতের জাতীয় বৈশিষ্টা ও শিক্ষার আদর্শ ৬৭ 


নিজে দাভাতে পারে, স্বামীজী এইরকম শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন । 
আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ এযাবৎ মনুস্তত্ব-উদ্বোধক ও শিক্ষার্শের সন্ধানই 
করলেন না। এখান থেকে ওখান থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্য মাথায় ঢুকিয়ে 
দেয়ার যে শিক্ষা_যা শুধু মানুষকে কেরানী বা কারিগর-মিস্ত্রী বানাতে 
সাহায্য করে__সেই শিক্ষানীতিই আমরা সাগ্রহে মেনে নিলাম । পরিণামে 
যা হবার তাই হল। জনসাধারণকে শিক্ষিত কর] এবং তাদের উন্নত করাই 
জাতীয় জীবন গঠনের একক পন্থা বলে স্বামীজী যে পথ-নির্দেশ দিয়েছিলেন, 
সেদিকে আজে! আমর] ফিরেও তাকাতে পারিনি । উচ্চবিত্ত সমাজের কিছু 
ছেলেমেয়েদের নিয়েই আমাদের যা কিছু শিক্ষার আয়োজন | যে দেশে 
৩৫% মাশ্ুষ এখনে। নাম স্বাক্ষর করতে পারে না-_সে দেশের উচ্চশিক্ষার 
জন্যই সরকারের সমগ্র শিক্ষা-খাতের নির্দিষ্ট অর্থের বারো! আনা খরচ হয়। 
এমন আশ্চর্য ব্যাপার এ দেশেই ঘটে । স্বামীজী অবশ্য স্বাধীনভাবে স্বদেশী 
বিদ্ার সঙ্গে ইংরাজী আর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-বিদ্ভা পড়ানো হোক তাও 
চেয়েছিলেন । বেলুডমঠের চত্বরে বেদান্ত মহাবিগ্ভালয়ের পাশে পাশ্চাতোর 
কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি টেকৃনিকাল স্কুল স্থাপনা করতেও তিনি 
সমানভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তিনি চেয়েছিলেন 
প্রাথমিক শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে $ ধনী-নির্ধন, ইতর-ব্রাত্য- 
ব্রাহ্মণ--সকল শ্রেণীর সব মাহৃষকে শিক্ষা দিতে হবে | আরো! বলেছিলেন £ 
কারিগরী শিক্ষা এদেশে অবশ্যই চাই ॥ঃ যাতে দেশে শিল্পোগ্ঠোগ বাড়ে এবং 
লোক চাকরী না করে ছু'পয়সা করে খেতে পারে । তার নিজের ভাষায় £ 
“আমর! নিরবোধের মতো! জড সভ্যতার বিকদ্ধে চিৎকার করিতেছি ।**'বাহ্থা 
সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও 
আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নৃতন নৃতন কাজের সৃষ্টি হয়।” 
সমাজের সাধারণ মানুষের কথ! ভেবে একজন সন্নযাসীর পক্ষে এসব চিন্তা- 
ভাবনা যে কতটা প্রাগ্রসর জীবন-দৃষ্ির প্রকাশ, গেরুয়! কাপড় পরিহিত বলে 
বারা স্বামীজীকে প্রতিক্রিয়াশীল” বলেন একবার তাদের ভেবে দেখতে 
বলি। অবশ্থ অতি সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েট রাশিয়ার ডঃ ই. পি, চেলিসেভ, 
চীনের পিকিং বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধাপক ওয়াং চিং ছুয়াং প্রভৃতি কমিউনিষ্ট 
দেশগুলির গবেষকগণ কর্তৃক তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে এবং প্রবন্ধাবলীতে 


৬৮ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


স্বামীজকে প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারক এবং শ্রেষ্ঠ বিল্লবীদেরও আদর্শন্বরূপ- 
রূপে বণিত হবার পর ছুর্দীস্ত সব প্রগতিবাদী-_সমাজতন্ত্রী ও আর ম্বামীজীকে 
«প্রতিক্রিয়াণীল” বলতে সাহস করছেন না । যাই হোক, আমাদের এই কৃষি- 
প্রধান দেশে তিনি কৃষির দিকে সমান নজর দিতেও বলেছিলেন । স্বাধীনতার 
পর থেকেই অবশ্য এই ছুটি দিকে কৃষি ও শিল্লোগ্চোগে আমরা যত্ব নিয়েছিলাম 
বলে এই ছুটি বিষয়ে আমাদের অনেকটাই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে । কিন্ত 
মনুষ্তত্ব অর্জন ছাড়া কৃষিবিদ্া, যন্ত্রবিদ্তা শিখিয়ে শুধু চাষা ও মিস্ত্রী-কারিগর 
বানালে কোনো কোনে! ব্যক্তির কিছু সুখ-সুবিধেও লাভ হতে পারে, কিন্ত 
সামগ্রিকভাবে এতে দেশের কোনো কল্যাণই সম্পন্ন হবে না । অনেক জলই 
যে ফুটে! পাত্র থেকে বেরিয়ে যায় এ সত্য আমরা স্বীকার করিনি । এবং 
তার বিষময় ফল আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ভোগ করছি | 070958170118690, 
81001898660 ৪8100 00118177001890. অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে সংঅবহীন 
এখান থেকে ওখান থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহের নাম শিক্ষা নয়, বিছ্যা নয়। 
এতে করে উপাধি অজিত হতে পারে, ভালে! কর্মসংস্থানও কিছু লোকের 
হতে পারে, কিন্ত এই শিক্ষার মাধামে সমগ্র দেশের সাধিক কল্যাণ ও সমুন্নতি 
সম্পাদিত হতে পারে না । এবং সমাজজীবনেরও কোনে! সাধিক অগ্রগতি বা 
আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয় না। হয়না যে তা স্বাধীনতা লাভের আটত্রিশ বছর 
গরেও আমর! সকলেই মর্ষে মর্মে উপলব্ধি করছি। শ্রদ্ধাহীন, চরিত্রহীন 
শুধুমাত্র 4900791,0086 01 07101898690. 17760778610? হুয়ে কিছু লোক 
রুজি-রোজগারের উপযোগী হলেও সামগ্রিকভাবে দেশের কোনো লাভ 
কয় না। বরং ক্ষতি হয়। আদর্শত্রষউ, চরিত্রহীন কতগুলি অমানুষ তৈরী হয়। 


১৫ 


স্বামীস্ভীর আদর্শ রাষ্র-পরিকল্পন!, শুদ্ধ মনুষ্যত্বের 
উদ্বোধন এবং সেবা-প্রকল্প 


সামা ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্তন! দ্বারাই সকল মানুষকে সমান স্বাধিকারে 
প্রতিষ্ঠা দান এবং সকল মানুষের সর্বাস্বক কল্যাণসাধন সম্ভব--এরকম একটা 


বামীজীর আদর্শ ৬৯ 


বিশ্বাস আজকাল অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। এমনকি স্বয়ং স্বামীজীও 
কুধার্ত দুঃস্থ দুঃখী সাধারণ মানুষের, জনসাধারণের অপরিসীম দুর্ঘশা-লাঞ্থনার 
কথা স্মরণ করে নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী বলে ( ৪০০181196 ) ঘোষণ! 
করেছিলেন | কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি এ মতবাদকে নির্ভুল 
বলে মনে করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, নেই মামার চেয়ে 
কানা মামা ভালে 1”--এই হিসেবেই তিনি সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করতে 
চেয়েছিলেন । এতে করে যদ্দি গুরু-কথিত ইতর-সাধারণের খালি পেটের 
সমফ্যার কিছুটা! সমাধান হয়, অবশ্যই নতুন মতবাদকে প্রয়োগ করে দেখ! 
যেতে পারে । মানব-সৃষ্ট কোনো প্রথাই ক্রটি-বিচ্যুতি-নিমুর্ক্ত হতে পারে 
না। এ যাবৎ প্রচলিত সকল প্রথারই নানারকম গলদ ধরা পডেছে। 
তাহলেও নতুনত্বের দিক থেকে সমাজের বৃহত্তর অংশ ভুখা জনগণের কথ! 
স্মরণ করে এই পদ্তিবও একবার সম্প্রয়োগ ঘটিয়ে দেখা যেতে পারে-__ 
ক্ষতি কি? এবং বিশ্ব-ইতিহাস পর্যালোচনা করে একথাও তিনি উপলব্ধি 
করেছিলেন-_বিশ্বব্যাপী শ্রমিক ও শৃদ্র-রাজত্বেব (19196860281)10 ০ 009 
0:0196871919 ) প্রতিষ্ঠাও অবশ্যন্তাবী | কিন্তু প্রত্যাসন্ন সেই শূদ্র-রাজত্বের 
সুনিশ্চিত দোষক্রটিগুলিও সব জানতেন তিনি। তথাপি প্বহুজন সুখায় 
বহুজন হিতায়* আন্মোৎসর্গই ধার জীবনাদর্শ, আচগ্ডালে ধর্ম-অর্থ-কাম- 
মোক্ষের অধিকার দাঁনই ধীর কাম্য, তিনি সব ক্রটি-বিচাতি সত্বেও হষ্ট 
চিত্তে স্বাগত জানিয়ে গেছেন আসন্ন শূর্র-রাজত্বকে । কারণ সেই একই-_£ 
“নেই মামার চেয়ে কানা মাম! ভালে11” শুদ্ররাজত্বকে তিনি কখনোই 
আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিশ্রতি বলে মনে করতেন না ।--তিনি চাইতেন ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র এই চার যুগের যা কিছু ভালো তাই দিয়ে একটি 
সর্বাঙ্সুন্দর আদর্শ রাষ্ট্র রচনা করতে £ যেখানে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেয়৷ হবে 
সবচেয়ে বেশী, যেখানে থাকবে সকলের সমান অধিকার, প্রতিটি ব্াক্তির 
অবিরাম হয়ে ওঠার সাধন| যেখানে থাকবে অক্ষুঞ্জ, যেখানে মানুষের সঙ্গে 
মানুষের থাকবে প্রীতি ও প্রেমের মধুর সম্পর্ক, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের, ব্যক্তি ও 
সমাজের এবং দেশের সমাজের ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক হবে সহজ, সুন্দর, 
স্বাভাবিক এবং পরস্পরের পরিপূরক | এবং সবচেয়ে বড় কথা সে রাষ্ট্রে 
বিশেষ অধিকার ভোগ করতে পারবে না কেউ । বস্তত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
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যেখানে যা কিছু ভালো ও লোক-কল্যাণকর, এবং যেখানে যা কিছু 
পরিণামে শ্রেয়, তাই দিয়ে রচনা! করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী তার সোনার 
ভারতবর্ধ-| তাই তিনি খুব সহজেই বলতে পেরেছেন £ “চাই 98867: 
৪019200৪-এর সঙ্গে বেদান্ত, আর মূল মন্ত্র ব্রক্মচর্, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়।” 
ঘোষণ! করতে পেরেছেন £ তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা; কার্য ও উৎসাহে 
ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু (ভারতীয় ) হইতে 
পারো? ইহাই করিতে হইবে । এবং আমরাই ইহা! করিব। তোমরা 
সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখো ।৮” বলছেন ঃ 
“আমাদের চাই স্বাধীনভাবে দেশী বিগ্ভার সঙ্গে ইংরেজী ও বিজ্ঞীন পডানো, 
চাই কারিগরি শিক্ষা-_-চাই যাতে শিল্প বাড়ে; লোঁকে চাকবি ন! করে 
ছু" পয়সা ক'রে খেতে পারে ।” কারণ তিনি জানতেন £ প্ধর্মকথা শোনাতে 
হ'লে আগে এ দেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা 
লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোনো! ফল হুবে না|” জানতেন-_দরিদ্রের 
পর্ণ কুটারেই আমাদের জাতীয় জীবন-__স্পন্দিত। জানতেন মেয়েদেব আগে 
তুলতে হবে। ]188৪-কে জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাশ__ 
ভারতের কল্যাণ । জানতেন শিক্ষা, শিক্ষাই সর্ব রোগের একমাত্র মহৌষধ । 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানতেন যে, ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় 
আদর্শ। এবং আরে! জানতেন, “যদি এ দেশের সভাতা বা অন্য কোনো 
সভ্যতা ধর্মের উপর, মানবের সাধুতাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা 
টিকতে পারে না” আরো স্প$ করে জানালেন : “একমাত্র অধাত্স- 
জ্ঞানই আমাদের সমুদয় ছুঃখ চিরকালের জন্য দূর করতে পারে? অন্যান্য 
জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র।” “আমাদের কার্ধের 
এই মুল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে ;-ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করিয়া 
জনসাধারণের উন্নতি সাধন ।” জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ঠাকুর-স্বামীজীর এই 
মৌল দৃ্টিভঙ্গীটি অবশ্যই আমাদের স্মর্তব্য। ঠাকুরের সেই অসাধারণ 
উক্তিটি মনে পড়ে “বেলের সার বলতে শীসই বুঝায়, তখন বীচি আর 
খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে 
শুধু শাস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শীস, বীচি, খোলা সব 
নিতে হবে। যারই শীস, তারই বীচি, তারই খোল] | ধারই নিত্য, তারই 
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লীলা । তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ সংসার 
উড়িয়ে দ্িই না । তাহলে যে ওজনে কম পড়বে ।” লীলা যে কেবলমাত্র 
নেন, শুধু তাই নয়। বস্ততঃ সমাজতন্ত্বের অর্থ যদি হয় বহুজনহিতায়, 
বহুজনসুখায় আন্মোৎসর্গের শর্তহীন শপথ, সমাজতন্ত্রের অর্থ যদি হয় ব্যক্তি 
হ্বদয়কে বিশ্বের জন্য প্রসারিত করে দেবার মহোত্ম সাধনা, _সমাজতন্্বাদের 
অর্থ যদি হয়-_কায়েন-মনসা-বাঁচ_-সকল মানুষের জন্য অবিরাম কুশল 
কর্মের শ্রদ্ধিত অনুষ্ঠান, তাহলে প্রাচীন ভারতবরধের সমাজতপ্বের কোনো 
তুলনা নেই, এবং তাহলে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকেও অবশ্যই একজন শ্রেষ্ঠ 
সমাজতাপ্রিক দূপে চিহ্নিত করতে হয়। ঠাকুরের সমগ্র জীবনচর্ধাই আমাদের 
এই উক্তির স্বপক্ষে উদ্ধৃত করা যায়। আর শিষ্ত তো ঘোষণাই করে 
দিলেন £ “আমাদের মিশন হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাঁষাভুষোর জন্য) 
আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো! ভদ্রলোকর জন্য |” আর্তের 
সেবায় সর্বস্ব, এমনকি আন্্ত্যাগ পর্যস্ত__শ্রেষ্ঠ মানবধর্স, একথা ঘোষণ। 
করেও গরু শিষ্ত উভয়েই কিন্তু মনে করতেন, চেতনার অমল উধর্বায়ন 
ছাড়া, ব্যক্তি-হদয়ে শুদ্ধ মানবতার উদ্বোধন ব্যতিরেকে যথার্থ মাঁনবকল্যা 
সম্ভব নয়, এবং কোনে! “ইজম্‌, বা মতবাদই সার্থকভাবে রূপায়িত হতে 
পারে না। যতই পূর্ণ করা হোক, মনুষ্তত্বহীনতাঁর ফুটে! পাত্র দিয়ে পাত্রের 
সব জল অজ্ঞাতে নিঃশেষ হয়ে যায়। যেহেতু ব্যক্তি নিয়েই সমষ্টি, তাই 
সবচেয়ে আগে দরকার বাক্তির চিত্তশুদ্ধি ও চেতনার সংস্কার। পরিপূর্ণ 
রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিত্ব ও শুদ্ধ চরিত্র-সম্পন্ন, হৃদরয়বান মানব-গো্ঠীই সবরকম 
রাষ্ট্রীয় এবং বিশ্বকল্যাণের একক প্রতিশ্রুতি | তাই দেশের মাহুষকে যথার্থ 
মানুষ হয়ে উঠবার অধিকার দান সবচেয়ে আগে প্রয়োজন বলে স্বামীজী 
উপলব্ধি করেছেন । এবং সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারলেই, অন্ততঃ 
শুদ্ধ মনুষ্যত্বের সাধনায় যুক্ত থাকলেই, একমাত্র বেদাস্ত-জ্ঞান অর্জনের পথ 
নিমুক্ত রাখা যায়। আর তথনই জীবনদর্শন হিসাবে আমাদের বিশ্বৈকাবোধ 
ব1 সর্বান্তিবাদের ধারণা করা সম্ভব হয়। অন্য কোনো সহজ পথে, “সর্ট- 
কাট? বা “মেড ইজি”র সাহায্যে কিংবা মনুষ্তত্বহীন অন্য কোনো! মতবাদের 
সম্প্রয়োগে ও বিস্তারে মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে বিশ্বমানবতার প্রাঙ্গণে 
পৌছানো! সম্ভব নয়। এবং বিশ্বৈকাবোধে প্রতিঠিত না হ'লে সমগ্র মানব- 
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গোষ্ঠীর সাধিক কল্যাণকৃতাও সম্ভব নয়। পূর্বোক্ত ধর্ম বা অধ্যান্-চেতন! 
বলতে ওক শিষ্ত উভয়েই পথ নির্দেশ করেছেন ভারতীয় সর্বান্তিবাদের মহান 
দর্শনেব অভিমুখে | সংক্ষেপে যাকে জীব-শিব তত্বরূপেও ব্যাখ্যা কর! হয়ে 
থাকে £_-তা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির পরিত্রাণ নেই। 
সকলের মধ্যে সেই অদ্বয় “এক*-এর অধিবাসনা প্রত্যক্ষ করার সাধন! গ্রহণ 
করা। নিজের অন্তরেব সুচেতনাকেই সর্বত্র প্রসারিত করে দেওয়া । কাজটা 
খুব সহজ নয়। অথচ এছাডা বিশ্বমানবের যুক্তির দ্বিতীয় আর কোনে 
পন্থাও নেই। তাই সর্বসাধারণের জন্য রচনা! করলেন সেবা-প্রকপ্প । জগৎ 
ও জীবনের সখত্র সকলকে নিজের মতো করে সমঘৃটিতে দেখতে না পাবলে 
কোনোভাবেই মানবকল্যাণ কর। সম্ভব নয়,__সম্ভব হয় না মানুষের দুঃখ 
মোচন করা বা বন্ধন-মুক্তি ঘটানো । অন্ততঃ সমদৃষ্টিতে দেখার সাধনায় 
যুক্ত থাকতে হুবে সেবা-ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে । 

এই সেবা-প্রকল্প বা সেবা-পৃজার শুদ্ধ আদর্শ, প্রয়োগরীতি এবং পরিমাণে 
ব্যক্তি ও সমষ্টি-মানুষের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমুন্নতির কথা 
এভাবে ব্যাখা করেছেন স্বামী প্রভানন্দ £ ঠাকুর বৈষ্ণবভাব “জীবে 
দয়া” সমর্থন করতেন না। কারণ দয়া শব্দটির উৎপতি দয় ধাতু থেকে। 
এর মানে অনুগ্রহ করা । শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন শিবজ্ঞানে নারায়ণ-জ্ঞানে 
আর্ত-পীডিত মানুষের সেবা করা । শ্রদ্ধা ও প্রীতি মেশানে! সেবা তিনি 
নিজের জীবনে বার বার আচরণ করে এই ভাবাদর্শটির তাৎপর্য প্রদর্শন 
করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ একেই বলেছেন সেবা*পূজা। এই ওসব 
শ্রীমপ্তাগবতে দীর্ঘকাল চাপা পডে ছিল। শ্রীরামকৃ্চ এই তত্বকেই 
পুনরুদ্ধার করে যুগ প্রয়োজনে প্রয়োগ করলেন। ভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধে 
্রহ্মজ্ঞ কপিল জননী দেবহুতিকে বলছেন £ অর্থ যং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং 
কৃতালয়ম্‌। অহ্‌য়ে দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা। ভূতে ভূতে 
সর্ঘভূতে বিরাজমান একই নারায়ণ । এই তত্ব জেনে প্রত্যেকটি মানুষের 
মধ্যে অবস্থিত নারায়ণকে পৃজা করতে হুবে। পৃজা করতে হুবে চারটি 
উপকরণ দিয়ে। প্রথম উপকরণ হচ্ছে দান, যেমন অল্নদান, বিদ্ভাদান ও 
জ্ঞানদান। দ্বিতীয় হচ্ছে মান, তৃতীয় মৈত্রী এবং চতুর্থ ও শ্রেষ্ঠ উপকরণ 
অভিন্ন দি । এই ভাবটি আশ্রয় করে সেবা-পৃজা করতে পারলে সমাজের 


স্বামীজীর আদর্শ ৭৩, 


দুর্বল অংশ বলিঠ ও আতম্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে । মানুষে মানুষে 
যথার্থ গ্রীতির সম্পর্ক গডে উঠতে পারবে । 

এবং সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের বিচারে কোনো রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ন! 
করেও ভোগাধিকারের গ্র্ণ সামা স্থাপন কর! সম্ভব হবে। শোষণহীন 
যথার্থ কল্যাণপ্রসূ্‌ এক মহৎ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। 


১৬ 


মানবকল্যাণ, সমাজতন্ত্র এবং ভারতদর্শনের সর্বাস্তিবাদ ও 
ভারতীয় আদর্শ 


আজকাল গণতন্ব, সমাজবাদ ও সাম্যের কথা অনেকে বললেও-- 
একজন মানুষ কেন আর একজন মানুষের সমান--তা কিন্তু যুক্তি দিয়ে 
কেউই প্রমাণ করতে পারবে না। মানবকল্যাশ ও ছুঃখী-ছুর্গতদের যুক্তির 
কথা যুগে যুগেই প্রায় সব দেশে উচ্চারিত হয়েছে_এবং ইউরোপ 
আমেরিকায়ও বহু ভাবে মানবকল্যাণ-কৃতা সম্পার্দিত হয়েছে এবং হচ্ছে 
এখনও | কিন্তু কেন মানুষের কল্যাণ করব, কেন তৎপর হুব হুঃখীর-ুঃখ 
মোচনে, আর্তের সেবায়-_সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের কোথাও এর সত্তর নেই। 
প্রতিবেশীকে ভালোবাসার উপদেশ খীষধর্মে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু কেন 
অন্যকে ভালোবাসব, দেবা করব, কেনই বা অপরের উপকারে, কুশলকর্মে 
ব্রতী হুব--এর ছুটি উত্তর ওদের পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জানা আছে। 
এক $ আমার ভালে! লাগে বলে এইসব কুশল কর্ম আমি করব এবং দুই ঃ 
কেনন! এভাবে অন্যের উপকার করলে, অন্যের প্রতি সহানৃভূতিসম্পন্ন হ'লে 
আমার নিজেরও মঙ্লল হবে, উপকার হবে, ভালো হবে। প্রথমতঃ নিছক 
ভালো লাগার পথ ধরে কোনে! সমাজেই বেশীদূর এগোনো! যায় না। 
মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের পরিপ্রেক্ষায় এই ভালো লাগার থিওরি অচল। 
কেনন! কোনে! পমাজই আমার যথেচ্ছ ভালে! লাগাকে প্রশ্রয় দেবে না। 
তাছাড়া ভালে! লাগ! ব্যাপারটাই বড় ক্ষণিকের ও একান্তভাবে পরিবর্তনশীল: 
এবং গোলমেলে । ধর! যাক, আজ আমার দরিভ্রকে সেবা করতে ভালো' 


৭8 স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


লাগছে! কাল হয়ত অপরকে প্রহার বা অকারণে পীডন করতে বা খুন 
করতেও ভালো! লাগতে পারে ! কিন্তু ভালো লাগলেই তো৷ সব কিছু করা 
যায় না। আর দ্বিতীয়তঃ নিজের ভালো, নিজের উপকার বা আত্মসুখ__ 
সেতো নানা অন্ধকার সুডঙ্গ পথেও অজিত হতে পারে। সে জন্য তো 
জন-সেবার, সমাজকলাণ-কৃত্য, লোকহিতের কর্ম সম্পাদনার প্রয়োজন নেই। 
এবং এদেশে ওদেশে রাজনীতির দাদারা সমাজ-সেবা, দেশের কলাশ ও 
মানব-গ্রীতির ছন্স ভূমিকায় নিজের ভালো, নিজের উপকার বা আম্মসুখ 
কীভাবে, কোন্‌ গোপন পথে অবিরাম সংগ্রহ করে চলেছেন তার ইতিহাস 
এখানে উন্মোচিত করতে চাই ন|। আমাদের সকলেরই সেই অন্ধকার 
ইতিবৃত্তের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় রয়েছে, বস্তুতঃ এখানেই ইউরোপীয় 
লোভলোলুপ-_পাশবিক সমাজতন্ত্রবাদ বা তথাকথিত সামাবাদের সঙ্গে 
আমাদের ভারতীয় সমাজতম্বাদদের মৌল পার্থক্য । বলা বাহুল্য, আমাদের 
ভারতদর্শনের বিশ্বৈকাবোধ ব1 সর্বাস্তিবাদকেই আমি ভারতীয় সমাজতন্ত্রের 
ভিতি বলে আখ্যা দিতে চাই। এই সমাজতন্ববাদ দল-মত-জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের সমানভাবে হয়ে ওঠার অধিকারে আস্থাশীল। 
এখানে সকলেই সমানভাবে স্বাগত। ইতর-ব্রাতা-আর্ত-হুঃখী-দরিদ্র-প্তিত 
চগ্ডালের সঙ্গে আমরা অনায়াসে বলতে পারি, “এসো ব্রাঙ্গণ শুচি করি মন, 
ধরে] হাত সবাকার।” কারণ “সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীর” ছাডা 
মায়ের অভিষেকের মঙ্গলঘট যে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না । কারণ, সর্বত্র সেই 
“এক"-কে দেখতে পারলে, নিজের ক্ষুদ্র অহ্মৃ-কে সর্বত্র, সকলের মধ্যে প্রসারিত 
করে দিতে পারলে তখন তো! আর কেউ আমার শত্রু থাকতে পারে না। 
কাকে মারব--কাকে আঘাত করব-_-? কার জিনিস চুরি করব? 
প্রতারণাই বা করবো কাকে? ঘুষ খাবো কার কাছ থেকে? 
সর্বত্রই তে! নানারূপে আমিই ছড়িয়ে আছি। এই বোধে স্থিত হলে অন্য 
সকলকে ভালোবাসা মানে নিজেকেই ভালোবাস! | অন্য কোনো! মানুষকে 
সেবা করার অর্থ আত্মসেবা বা ব্রহ্মসেবা ৷ শ্রেপী-সংগ্রামের নামে এই যে 
মানুষ হয়ে মানুষকে ত্বশ! করা, মানুষ্ে*বিভেদ রচন! করা, মানুষকে দূরে 
সরিয়ে দেয়া __কিংবা মানুষের ভিতরের পশ্শক্তিকে উত্তেজিত করে পরস্পর 
দু'দলকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত করবার উদ্ঠোগ £ এই ভয়াবহ সমাজতন্ত্র 


মানবকল্যাণ সমাজতন্ত্র ভারতীয় আদর্শ ৭৫ 


আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। একদল মানুষকে মেরে কেটে, খুন করে, 
তাদের যথাসর্বস্ব লুটপাট করে কেড়ে নিয়ে, অথব! তাদের সবকিছু ধ্বংস করে, 
আর একদলকে দিংহাঁসনে বসাবার হিং আরণ্যক পাশব পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ধ কোনোদিন কোথাও করেনি এবং করবেও না| সাময়িক 
যত অধঃপতনই আজ চারিদিকে প্রকট হয়ে উঠুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে 
তার আপন জীবন-প্রতায়ে স্থির হবে এবং খুঁজে পাবে তার সত্যিকার 
স্বধর্ম। মান্দোলন, শ্রেণী-সংগ্রাম, বিপ্লব-বিদ্রোহ প্রভৃতি মুখরোচক সব 
নামে মানুষের ভিতরের নখর-দংস্ট্রা মুখর নোংরা পশুটাকে ইচ্ছা করে 
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়ে-_তারপর সেই উন্মাদ পশ্শক্তির সাহাযো 
নীতিহীন বাঁজনীতির আডালে আত্মগোপন করে যেন-তেন-প্রকারেণ রাস্ট্র 
পরিচালন ক্ষমতা দখল করা ও দেশের উৎপাদন যন্ব করায়ত্ত করাকেই 
আমরা কখনোই সমাজতণঘ্ব বা সাম্যের পরাকাষ্ঠা বলে মেনে নিতে পারিনি। 
নিছক গায়ের জোরে বা! বন্দুকের নলের সাহায্যে সকলকে নীচে নামিয়ে 
এনে তারপর যথেচ্ছ স্টামরোলার চালিয়ে সকলকে সমান করে দেবার 
সাম্যে বিশ্বাস করি নাঁ। তাছাডা আমরা মনে করি ভিতরের মানসিক 
পবিবর্তন ও চিত্ত-চেতনার সদুন্নতি ও ভধ্বায়নার মধ্য দিয়ে শুদ্ধ মানবিকতায় 
উত্তীর্ণ ও স্থিত মানবসমাজের প্রতিশ্রুতি ছাড1! কোনো ইজমূ-ই সার্থক হতে 
পারে না। অবনমন কোনো কারণেই কোনে! অবস্থায়ই আমাদের আদর্শ 
নয়। সর্বাত্বকভাবে সকলের সাধিক কল্যাণ ও উন্নয়নই আমাদের অন্বিষ্ট। 
আমাদের শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস-দর্শন, ধর্স-বিজ্ঞান-_সর্বত্রই এর অজন্র 
সাক্ষ্য বিদ্ঘমান। কোনোদিনই খুনের রাজনীতিতে আমাদের আস্থা 
নেই। 

আমাদের “যাধীনতা” কথার অর্থ পাশ্চাত্যের €0967097067009, নয় । 
আরে] গভীর তার অর্থঘ্োতনা | শেষ পর্যন্ত মানবান্নীর সর্বাত্মক বন্ধন- 
বিমোচনের অমল অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ আমাদের এই স্বাধীনতার দিবা 
আদর্শ। এবং এই স্বাধীৰতারই অপর নাম ষরাজ বা স্বারাজ্য লাভ। 
রামকৃষ্জ-বিবেকাণন্দের নির্দেশিত ফঁধীনতার পথ অন্থিউ সেই আদর্শের 
অভিমুখেই নিত্য অভিযাত্রী । তৈত্তিরীয় উপনিষদের--“আপ্রোতি সবারাজাম্‌। 
আপ্রোতি মনস্পতিম্‌।*-_ প্রভৃতি মন্ত্রে মানুষের সর্বাত্মক ও সাধিক মুক্তির-_ 
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সেই আদর্শ রাজ্যের কথাই বিঘোষিত। তৈতিরীয়োপনিষদ প্রথম অধ্যায়/ 
ষষ্ঠ অনুবাক/দ্বিতীয় মন্ত্গুচ্ছ। 

পরবর্তীকালে জন্মগত জাতিভেদে রূপান্তরিত হুলেও মূলতঃ ব্রাহ্মণত্ব 
মানব জীবনের একটি বিশেষ গুণগত উচ্চ অবস্থা । এবং এ অবস্থা সকলের 
পৃক্ষেই সাধনার দ্বারা লভ্য | ম্বামীজী তাই বলছেন, “আমাদের সমাজবাদের 
আদর্শ সমস্ত মানুষকে ব্রাহ্গণত্বে উন্নীত করা । তাই গায়ের জোরে সকল 
মানুষকে সমাজের উচ্চ মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে সবাইকে একসঙ্গে 
সতাকারের শূদ্র বানিয়ে-_কেবলমাত্র আহাব-নিদ্রা-মৈথুন প্রভৃতি জৈবিক 
জীবনের শরিক করে, মানবাত্বার সবরকম উধ্বায়নের পথ বন্ধ করে-_ 
অক্ষম জীবতার অতল অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ও নিমজ্জিত করার ইওরোগীয় 
রক্তম্নাত আগ্রাসী সামাবাদ আমাদের নয়। আমাদের সাধন] শূদ্রত্বের 
নয়) ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্বই আমাদের প্রাথিত। জাতিধর্ম-নিবিশেষে প্রত্যেকটি 
নাগরিককে ব্রাহ্গণত্বের উচ্চাবস্থায় সমুতীর্দ করাই ভারতীয় সমাজতগ্থের 
একক মন্বিষ । কাউকে বাদ দ্বিয়ে-__কাউকে পরিত্যাগ করে নয়, হিংসার 
লোভের পথে, হানাহানি-ষডযপ্ত্ররভ'পাতের মধা দিয়ে নয়, প্রীতি ও 
প্রেমের অমল অন্ুশাসনে সকলকে গ্রহণ করে-_সবাইকে নিয়ে একই সঙ্গে 
সর্ববন্ধন-মুদ্তি ও সাবিক কলাণের পথে নিত্য অভিযাত্রী ছিল প্রাচীন 
ভারতবর্ধের মহান সমাজতন্ত্রবাদ। এই কারণেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র যথার্থই 
বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ্দ কার্ল মার্কসের বই থেকে জন্ম লাভ 
করেনি । বিধানসভায় বা লোকসভায় সত্যমিথ্য! মিলিয়ে গরম গরম কিছু 
ভালো ভালো কথা বলা, আর নিজেদের দল বা গোষ্ঠীতে লোক ভাঙিয়ে 
নিয়ে আপা 3; আর তাতে ব্যর্থ হলে পবিত্র বিপ্লবের নামে নিবিচারে 
বিপক্ষ দলকে নিঃশেষে খতম করে দেয়া! -_হয়ে গেল ইওরোগীয় 
সমাজতন্ত্রের চরম পরাকাষ্ঠা ? প্রত্যহ জীবনচর্যার সঙ্গে, মনু্তত্বের সঙ্গে 
এদের রাজনীতির কোনো যোগ নেই । ওদের ব্যক্িজীবন ও সমাজজীবন 
ব! জনজীবন সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বিপরীত মুখে প্রবাহিত। 
ব্যক্তিগত জীবনের দ্বিকে দৃষ্টিপাত করাও তাই ইউরোপীয় ভব্যতায় বাধে। 
কারণ ব্যক্তিগত জীবনে যে সবই গরমিল, সবটাই গণ্ডগোল । কিন্তু 
আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র ছিল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
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প্রসারিত, সমাজ-জীবনের প্রতিটি বিষয়ে প্রযুক্ত। আমাদের প্রত্যহ- 
দিনচর্ধায়, প্রতিটি মুহূর্তের কর্মে ও কথায়--, এমনকি প্রতোক নিশ্বাসে- 
প্রশ্বাসে আমাদের অবশ্য কৃত্য ছিল সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তা । ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত জীবন ও তার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ জনজীবন একই 
বিন্দুতে মিলে যেত। বাক্িজীবনে ঢুডান্ত ত্যাগ ও তিতিক্ষা' ছাড়া, দেশ 
ও সমাজেব কাছে আত্মনিবেদন ব্যতিরেকে, মানুষের জন্য অপরিসীম অনুভব 
ছাডা, যথার্থ সাম্যবাদী হওয়া) সত্যিকারের সমাজবাদী গণনেতা হওয়া, 
সম্ভব ছিল না। স্বামীজীর ভাষায়, “শিরদার তো! সরদার, মাথা দিতে 
পারো তো নেতা হুবে।” প্রতিটি মুহূর্তে মানব-কল্যাণে, পরোপকারের 
প্রতিশ্রতিতে আন্্নিবেদিত হতে হুবে। অতিথি আমাদের কাছে দেবতা । 
পিতা-মাতার মত অবশ্য বন্দনীয়। প্রত্যেকটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধি | 
মানুষের প্রতিটি কাজ তারই কাজ | তাই প্রাচীন ভাবতে প্রতিটি যৌথ 
পরিবারই ছিল যেন এক একটি কমিউন। সমগ্র পরিবারের সমস্ত কর্মসূচি 
একটি মহৎ মানবিক একতানে বিধৃত থাকত। কারণ আমাদের সমাজ 
সেই মহামায়ারই ছায়ামাত্র। কারণ স্বামীজীর ভাষায় £ আমাদের বিবাহ, 
আমাদের ধন, আমাদের জীবন ইন্দিয়সুখের-_নিজের ব্যক্তিগত সুখে জন্য 
নয়। আমরা ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারবো না যে আমরা ভারতবাসীরা 
সকলেই “জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।” আমাদের ইতিবৃতের 
'দিকে তাকিয়ে দেখেছি “মুর্খ ভারতবাসী” দরিত্র ভারতবাসী, চণ্ডাল 
ভারতবাসী” সকলেই আমাদের ভাই। শাশ্বত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা 
আবদ্ধ । এই আমাদের জীবনাদর্শ | 
সর্বে ভবস্ত সুখিনঃ সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ। 
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্ত মা কশ্চিৎ হুঃখভাগ. ভবেৎ। 

কবে কোথয়ি লোক-জীবনের কোন্‌ গভীর উৎস থেকে উৎসারিত 
হয়েছিল এই স্লোকটি, মহোত্ম এই জীবন-বাণী-_কেউ তা জানে না। কোন 
কবি, কোন্‌ দার্শনিক, না কি অতি সাধারণ কোনে! মানুষ--কে এর রচয়িতা 
জানা নেই তা আমাদের | কিন্তু আসমুদ্রহিমাচল সর্বত্র এই শ্লোকটি উচ্চারণ 
করি আমরা--পরম শ্রদ্ধায় ও আহ্বগত্যে, অনুদিত করতে প্রয়াসী হই, 
"আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এবং জীবনে জীবন যোগ করার ব্রতে অনুপ্রাণিত 
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হই আমরা আজে! । এই আমাদের দেশ ভারতবর্ধ। অর্থ নয়) কীতি নয়, 
সচ্ছলতা! নয়,_তবে বিপন্নও নয়, আরো এক অনুভূত উজ্বল বিস্ময় রয়ে 
গেছে আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে, আশ্চর্য এই দেহের দেবায়তনের 
অন্তরালে । এই “আমাদের সমাজ যে মহামায়ারই ছায়া মাত্র? এ শুধু কথার 
কথ! নয়-_একথা আমর] বিশ্বাস করি সমগ্র আমাদের মানব সত দিয়ে । এবং 
বস্ততঃপক্ষে আমাদের মা এই সমাজ, এই দেশ, এই পৃথিবী । এবং বিশ্ব- 
পৃথিবীর সকল মানব-মানবী আমাদের ভাই-বোন । সর্বান্তিবাদর অমোঘ 
বিশ্বাসে স্থিত হয়েই আমাদেব মহাকাব্য তাই অকুগ্ঠভাবে ঘোষণ1 করেছেন-__ 
পরোপকারের জন্য আত্মোৎসর্গই জীবনের শ্রেষ্ঠ মানবকৃতা | আমাদের 
উপনিষদ বলছেন £ “এষ দেবো! বিশ্বকর্মা মহান্না / সদা জনানাং হৃদয়ে 
সন্নিবিষ্ট 1” উপনিষদ--আরো! বলছেন £ «এক দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢঃ / 
সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্তরাত্া | / কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ*__ ইত্যাদি । আমাদের 
শান্ত ঘোষণ] করেছেন £ “একস্তথা সর্বতান্তরাকা, বপং বপং প্রতিবপ 
বহিশ্চ।” মানবকল্যাণের, নরনারায়ণ-সেবার নান! কর্মে প্রবর্তনার জন্য 
উৎসাহ দিয়ে, অভয় দিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ শ্রীমপ্তগবদূগীতা বলছেন ঃ 
“্ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিং দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।” মানবকল্যাণের কর্মে 
যিনি যুক্ত, সেবাধর্মে যিনি নিত্য কোজাগর, তার কখনে! ছুর্গতি হয় না__ 
হতে পারে না। “নিঃশেষে প্রা যে করিল দান-_ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় 
নাই।” আবার পরোপকার (9০881 8:19 ) ও মানবসেব। করতে গিয়ে 
ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, ক্ষুদ্র মানুষ আমরা শুদ্ধ বিন সেবকের ধর্ম থেকে চ্যুত 
হয়ে দ্ত-অহমিকা স্বার্থপরতা ও লোভ এসে যাতে আমাদের গ্রাস ন৷ 
করতে পারে, তার জন্য বার বার আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন নানা 
শাস্ত্রের মাধ্যমে মন্থদ্রষটা খধিমুনিগণ | গীতা! বলছেন £ ণ্কর্মণ্যেবাধিকারস্তে 
মা ফলেষু কদাচন।” প্রত্যহ উষালগ্নে প্রথম ঘ্বম থেকে উঠেই আমর 
প্রার্থনা জানাই আমাদের জীবনের অধিদেবতার কাছে £--আমি যেন সত্য 
থেকে- ধর্ম থেকে-_মানৃষের জন্য কল্যাণ ও কুশলকর্মের সম্পাদনা থেকে 
কখনে। ভ্রষ্ট না হই। “সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্‌। ধর্মান্ন প্রমদ্দিতব্যম্‌। কুশলানু- 
প্রমদিতব্যম। ভূত্যৈন প্রমদিতব্যমৃ।” প্রাচীন ভারতবর্ধ উপদেশ দিয়েছেন 
নিত্য এবং লীল! দ্ুইই যেনে নিতে । তাই জীবনধারণের জৈবিক প্রয়োজনে 


মানবকল্যাণ সমাজতন্ত্রে ভাবতীয় আদর্শ ৭৯ 


একদিকে তার! যেমন প্রজা-পশুর বৃদ্ধির প্রার্থনা নিবেদন করতেন ঈশ্বরের 
কাছে, তেমনি আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ, ভৃপীকৃত বস্তসঞ্চয়ের 
প্রবণতার বিকদ্ধেও সমভাবে সঙ্জাগ থেকে ধিক্কার উচ্চারণ করতেন। 
লোভী, স্বার্থপর, আত্মসুখপরায়ণ অর্থসঞ্চয়কারীদের সামাজিক একঘরে 
করার নির্দেশও দিয়ে গেছেন সমাজ ও শান্ত্র। অথচ আমাদের প্রার্থনা 
ছিল এও £ সকাল থেকে সন্ধা! পর্যস্ত আমার কথায় চিন্তায় কাজে কেউ 
যেন আঘাত না পায়। কারো ছুঃখপ্রাপ্তির কারণ যেন আমি না হই। 
আমাব চিন্তা-কথা-কাজ, সমগ্র আমার “জীবন-যৌবন-ধন-মান* সবই যেন 
অপরের আনন্দদানে নিবেধিত হয়। “সব্বে সতা৷ সুখিতা হোস্ভ।” সকল 
মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি--এই আমাদের একমাত্র কাম্য । রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় £ “নয়ন ছুটি মেলিলে কবে পরাণ হুবে খুশী। যে পথ দিয়! চলিয়া 
যাব সবারে যাব তুধি?।”-_ভারতীয় জনজীবনের এই ছিল অন্বিউ আদর্শ । 
এমন কি সকল মান্ষের সর্বাত্মক সর্বমঙ্গলবিধায়ক, বিশ্বের সকলের 
আত্িতহবশকারীরূপে-_শান্তিৰপে-_-আনন্দবূপে বিরাজমান--আমরা সেই 
দেবতারই বন্দনা-গান রচন| করি | “বিশরব্রক্দাণ্ডের যেখানে যত অতৃপ্ত 
আন্ন! বয়েছেশ_-আপনার1 সকলে আমাব অস্তিম অঞ্জলি গ্রহণ ককন”-_-এই 
হল আমাদের পিতৃ-তর্পণের শেষ মন্ব। আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে 
ক মিলিয়ে লোকধর্সও বলছে £ 
ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং না পুনর্ভবং। 
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামাতিনাশনম্‌ | 

হুঃখ-তাপ-দগ্ধ প্রাণীদের আতিনাশ করাই আমর! জীবনের পরম ব্রতরূপে 
একদা গ্রহণ করেছিলাম। জাতি-ধর্ম-উচ্চ-নীচ-নিধিশেষে সকল মানুষকে 
ঈশ্বরেরই রূপ ভেবে দেব! করা এবং সৃকল মানুষকে নিজের একান্ত 
প্রিয়জনের মতে। ভালোবাসাই এদেশের শ্রেষ্ঠতম ধর্মরূপে চিরকাল প্রকীতিত। 
এমন কি একটি বৃক্ষকে ছেদন করতে হলে পর্যস্ত আমর! আগে তাকে 
প্রণতি জানিয়ে, মার্জনা ভিক্ষা করে নিতাম। আমার প্রাত্যহিক জীবন- 
ধর্মের সম্পাদনার প্রয়োজনে তোমাকে ছেদন করে বিনষ্ট করতে হচ্ছে, 
হে বৃক্ষ! তুমি আমাকে মার্জনা করো । মাটি আমাদের প্রাণ-ধারণের 
জন্য ফলে ফসলে প্রতি মুহূর্তে উপহার সাজিয়ে রাখে, দিনযাপনের অত্র 
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উপকরশ দান করছে আমাদের । তাই মাটি আমাদের মা। এবং আমাদের 
যা কোনো কাজে লাগে না, লেই ঘাসপাতা, খড়, তরকারির খোসা এবং 
সকলের পরিত্যক্ত মূল্যহীন খাগ্ভাবশিষ্ট মাত্র গ্রহণ করে গরু আমাদের 
হুধ দেয়, চাষে ও পথ চলায় সহায়তা করে, এবং প্রাণধারণের নান। 
উপকরণ, নানা দ্রব্য দান করে সমৃদ্ধ করে রেখেছে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ | 
তাই গো-মাতা । আমার ঘরের প্রাত্যহিক নানা কাজে আমাকে যে 
মেয়েটি রোজ সাহাযা করে, ঘর ঝণাট দেয়, ঘর-দুয়ার মোছে, বান মাজে, 
কাপড় কাচে-_তাঁকে বলি আমরা ঝি+) মানে সেও আমাদের পরিবারের 
একজন, আমার কন্যাস্থানীয়া। সকলকে এভাবে আপন করে নেবার 
শিক্ষাই আমাদের পরিবার-কেন্দ্রিক সভ্যতা ও সমাজতম্ববাদের শিক্ষা । এবং 
বলেছি, শাস্ব আমাদের বার বার সতর্ক করে দিয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
যে অর্থ সঞ্চয় করবে সে শৃকর-যোনি প্রাপ্ত হবে। অকারণ অর্থ সঞ্চয় 
এবং স্তপীকৃত এ্রশ্বর্ধ সম্ভার সংগ্রহ করাকে অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় নিন্দা করা 
হয়েছে আমাদের শাস্বে। দেঁবকার্ধে এবং মানবহিতে ব্যয় করাই অর্থের 
ও ধশ্বর্ষের একমাত্র সার্থকতা । বেদ-উপনিষদ থেকে শুরু করে যুগাবতার 
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবী পর্যন্ত সকলেই ভ্তুপীকত অর্থ সঞ্চয়ের সম্মোহকে 
ক্ষমাহীন সামাজিক পাপ বলে নির্মম ভাষায় ধিকার জানিয়ে গেছেন। 
স্বামীজী প্রাচীন ভারতবর্ধের এই মহোত্ম মানবতার আদর্শের দিকে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন বার বার আমাদের আত্মস্থ ও স্বধর্মনিষ্ঠ 
প্রয়োজনে । আমরাই যে যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদের আদি প্রবর্তক-_-একথাটা 
আমাদের চিত্ব-চেতনার দরজায় তিনি পৌঁছে দিতে প্রয়াসী ছিলেন এই 
কারণেই-_-যে নতুন যুগের পৃথিবীতেও আমরাই যেন সেই উজ্জ্বল 
উত্তরাধিকারের গৈরিক পতাকা বহন করে নিয়ে যেতে পারি অগ্রগামীর 
গোৌরবন্ৃপ্ত ভূমিকায় | তাই ষ্বামীজী বলেছিলেন-_“এবার কেন্দ্রে ভারতবর্ষ |” 


১৭ 


পরান্ুবাদ পরানুকরণের অতল অন্ধকারে 
স্বধর্মভ্রষ্ট জাতির প্রতি স্বামীজীর সতর্কবাণী 

কিন্তু আমর] ত1 পারিনি। অবন্গয়ের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে 
আজ আমাদের অন্যরূপ, রূপান্তর এবং অন্যতর জঘন্য এক ভূমিকার অসহায় 
প্রস্তুতিতে সমাচ্ছন্ন আমাদের উত্তরাধিকার । তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত-_ 
যে দেশের মানুষ আবহমান কাল থেকে সর্বত্রই সমাজবোধের প্রাগ্রসর 
চেতনায় সদা জাগ্রত এবং বিশ্ব-কল্যাণ-কর্মে নানাভাবে যুক্ত, সেই মহান 
দেশের অক্ষম অপদার্থ উত্তরাধিকারী আমর] ইওরোপের কাছে যাচ্ছি আজ 
সমাজতন্ত্রবাদের পাঠ গ্রহণ করতে । এর চেয়ে পরিতাপের, এর চেয়ে 
লজ্জার আর কী হতে পারে? এবং সে আবার কোন্‌ ইওবোপ ? মানস- 
প্রকর্ধে, হৃদয়ের এশ্বর্ধে এবং মানবিকতার প্রত্যয়ে যে ইওরোপ আজ 
দেউলিয়া! হয়ে গেছে-_বিচ্ছিন্নতাবাদের (41167086100 ) অন্ধ তমসায় 
আর্ত যাদের প্রত্যেকটি গৃহ-পরিধি--সমাঁজ পরিবার সংসাব বলে আজ 
আর যাদের জীবনে কিছু অবশিষ্ট নেই-মায়ের সঙ্গে সন্তানের যেখানে 
একমাত্র জন্ম দেওয়া ছাডা আর প্রায় কোনো সম্পর্ক নেই-_ভাই-বোন 
কেউ কাউকে চেনে না__আত্মীয়-ঘজন প্রিয়-পরিজন বলে যাদের আর কিছু 
নেই, দৈহিক ছাড়া আর কোনে! সম্পর্ক নেই যেখানে স্বামী-স্ত্রীর যধ্যে, 
একটি শব্ধ ৭070019” দ্বারা কাকা-জেঠা-মাঁমা-মেসো-পিসে সব বোঝানো! 
হয় যাঁদের দিগ্বিজয়ী ভাষায়, নিজের সন্তানের গৃহে এক বেলা অন্ন গ্রহণ 
করতে হলে যে দেশে অর্থের বিনিময়ে পেয়িং গেষ্ট হয়ে প্রবেশ করতে 
হয় গ্রীতি ও প্রেমের একে যারা নিজেদের ক্ষুদ্র সংসারটিকে পর্যন্ত 
বাঁধতে পারেনি, স্থাপন করতে পারেনি শাস্তির ষাভাবিক সচ্ছল নীড়,_ 
তাদের কাছে সমাঁজতগ্রবাদের কী শিখবে ভারতবর্ধ? কিন্তু বাস্তবে তাই 
ঘটছে । আমদানি করছি তাদের জীবনের, তাদের সমাজের অমানবিক 
নান! রীতি-নীতি, জীবন রচনার অক্ষম অলীক নান! উপাদান এবং নোংরা 
সব আবর্জনা | শুধু তাই নয়), বিশেষ কোনো! দেশের ৭008170%7”কে 
আমর! আমাদের 0178177790৮ বলে গ্রহণ করতে শিখছি। এবং 
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বিদেশীদের 'অন্ধ অনুকরণে গড়ে উঠছে আমাদের রাজনৈতিক দল। এমনকি 
আমাদের প্প্রতাহ-জীবনে পর্যস্ত” ঢুকে পড়ছে ওদের দেশ থেকে আমদানি 
করা নানা নোংরামি স্বৈরাচার, ওঁদ্ধতা ও অসংযম। আমাদের রাজনীতি, 
আমাদের অর্থনীতি, আমাদের সাহিত্য, শিল্প, বেশভূষ!, সবই আজ বিদেশীদের 
অনুকরণে । কয়েকটি বৃহৎ দেশ নিয়ম» করছে আমাদের রাজনীতি, 
আমাদের অর্থনীতি, এমনকি আমাদের সযাজনীতিও | আজে! আমাদের 
সমান মোহ রয়েছে বিদেশী জিনিষ, বিদেশী ডিগ্রী, বিদেশী শিক্ষার প্রতি । 
শুধু বসনে ভূষণে ভাষণেই নয়, পরস্তব দেশের বাতাবরণ ও নিসর্গ-নিয়ন্ত্রিত 
অশন-বিলাস-বাস্নের যে স্বাভাবিক সহজ রীতি-পদ্ধতি জাতীয় জীবনের 
সঙ্গে স্বাস্থ্া-সম্পদ-সৌন্দর্য প্রভৃতি নানা দ্িক' থেকে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে বিধ্বৃত 
ও অচ্ছেছ্য বলে খাগ্ভ-বিশেষজ্ঞ ও প্রাণিবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, অন্ধ 
পরাশ্বাদ ও পরানুঁকরণের ছুর্মর মোহে সে সব রীতি-পদ্ধতি উল্লজ্ঘন করে 
আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষায় অস্বাস্থ্যকর, প্রায় অখাছ্য, বিজাতীয় বিচিত্র 
নান! খাগ্ভতালিক1 আমাদের খাবার টেবিলে নিয়ে এসেছি । এই গ্রীক্ষপ্রধান 
দেশের পক্ষে, একান্তভাবে ঘা পুি-্বাস্থা-সৌন্দর্য-সম্মত-_সেই ফল-মূল-শাক- 
সবজি,-চিরকালের সেই তেতো-শুক্তো-ঝাল-ঝোল-চচ্চড়ি ফেলে দিয়ে 
আমরা এখন টোস্ট -রোস্ট -চপ-কাটলেটু আর প্ণাটিস্-চাউমিনে মজে 
গিয়েছি। পরিত্যাগ করে পায়েস-পিঠে-দই-রসগোল্লা, অসহায় আত্মসমর্পণ 
করেছি কাস্টার্-কেক-প্যান্ট্রির কাছে । হিঞ্চে-কলমী-নালতে-শুষণীর নাম 
পর্যস্ত শুনিনি আমর] ভূ'ইফোড একালের উন্নাসিক ভ্ঠাতেল বাঙালী সস্তাঁনের]। 

আর বিলাঁস-বাসনের নামে পাশ্চাতোর নির্লজ্জ ভয়াবহ অন্ধ অনুকরণের 
যে উদ্দাম প্রদর্শনী চলেছে সারা দেশ জুড়ে--তার কথা লিখতেও লজ্জা 
হয়, ঘ্বণা হয়, দুঃখ হয়। অড্ভুত বিচিত্র সব সাজ-পোশাক-প্রসাধনে আক্জ 
আর বোঝা যায় না কে ছেলে আর কে মেয়ে! এদেশের জলবাযুতে মছ্য 
একটি অপ্রয়োজনীয় অতি সর্বনাশ! পানীয় ; অথচ এখন শুধু হোটেল- 
রেস্তোরী-ব্লাবেই নয়, ঘরে বাইরে এমন কি স্কুলে কলেজে, পবিত্র আমাদের 
পারিবারিক গৃহ-পরিধিতেও চলেছে উন্মত্ত উদ্দাম যথেচ্ছ মদের বাবহার--- 
্ত্ী-পুরুষ নিবিশেষে | মদের যেন আোত বয়ে যাচ্ছে সারা দেশে। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ্য যে হোটেল-রেস্তোরা-রলাব-কফিহাউস থেকে জন্মলাভ করেনি 
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আমাদের ভারতীয় সভ্যতা । একাস্তভাবেই পরিবার-কেন্দ্রিক আমাদের এই 
প্রাচীন সভাত1-__ক্লাব-কফি হাউসের সংস্কৃতি থেকো]একেবারেই আলাদা__ 
বল! যায় সম্পূর্ণ বিপরীত কোটার । তাই এইসব তামদানি-কর! পরান্ুবাদী 
প্রগতিবাদ আমাদের প্রাণ-প্রবাহের, জীবন-রচনার একান্তই পরিপন্থী | 
অথচ এ হোটেল-রেস্তোরী1-__১ ক্লাব-কফি হাউসেই--সকালে সন্ধায়--গভীর 
রাত্রি পর্যস্ত আমাদের একালের আ্বীতেলদের নিত্য গণ-পরিষদ। 

নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তারুণ্যেরই ধর্ম এবং বৃহত্তর জীবনের 
পরিপ্রেক্ষায় নতুনকে স্বাগত জানাবার উদ্দারতা-সহিষণুণতাও প্রাণবান জীবন্ত 
জাতির পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। এবং স্বামীজী চিরকাল এই দুরস্ত 
তারুণ্যের, এই পবিজ্ত্ প্রাণশ্তির পূজারী । বস্তৃতঃ যেখানে যা কিছু ভালো, 
যা কিছু সুন্দর ও শ্রেয়, সাধিক কল্যাণের অনুগামী তাই দিয়েই রচনা 
করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী নতুণ এক কল্লোলিনী তিলোত্তমা! ভারতবর্ধকে। 
কিন্তু অপর জাতির কাছ থেকে এই সব নতুন!সামগ্রী, জীবনরচনার উপাদান 
গ্রহণ করতে হবে--নিজের স্বধর্ধে প্রতিষ্ঠিত থেকে, নিজস্ব সাংস্কৃতিক 
ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে । তাই স্বামীজীর সতর্কবাণী ;_“এই জন্য ঘরের 
পম্পতি সর্বদ1 সম্মুখে রাখিতে হইবে ) যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের 
পিতৃধন সর্বদা! জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ব করিতে হইবে ও 
সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদার উন্মুক্ত করিতে হইবে । আসুক চারিদিক 
হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ । যাহা ছুর্বল দোষযুক্, 
তাহ। মরণশীল-_তাহ। লইয়াই বাকি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা 
অবিনশ্বর ; তাহার নাশ কে করে?” সঙ্গে সঙ্গে মহাত্বাজীর ভাষায় 
নিবেদিত ঘ্বামীজীর এই জীবনদর্শনও অবশ্য স্মরণীয় ঃ “আমি আমার গৃহটিকে 
চতুর্দিকে দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখতে চাই না, চাই না আমার দরজা-জানালা 
সব অর্গলবদ্ধ থাকুক । আমি চাই সকল দেশের, সব মানব-সংস্কৃতির মুক্ত 
প্রাণপ্রবাহ ঘচ্ছন্দে স্বাভাবিকভাবে আমার অঙ্গন-প্রাঙ্গণ স্পর্শ করে, আমার 
গৃহের মধা দিয়ে বয়ে যাক। কিন্ত আমি কিছুতেই চাইব পা--কারো দ্বার! 
আমার নিজস্ব ধীঁড়াবার ভূমি থেকে আমি বিচাুত হই, আমার সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকারের শিকড়-সম্নিধি উন্মংলিত হোক ।” 

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সকল ব্যাপারে নতুনকে স্বাগত জানাতে চিরকাল 


৮৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


স্বামীজী যথার্থ প্রগতিবাদীর! মহান অগ্রগামীর ভূমিকাই গ্রহণ করে গেছেন। 
কিন্ত তাই বলে খাছা-পানীয়ের যে আদি উদ্দেশ্-_স্বাস্থা ও প্রাণধর্মের * 
পরিপু্টি__তাই যদি বিদ্বিত হয়, ব্যাহত হয়-_, তাহলে তাকে বোধ হয় 
আর খা ৰল। চলে না-| এবং তা গ্রহণ করা আত্মহুত্যারই নামান্তর | 
এবং আমরা সেই আত্মহননের পথেই পা বাড়িয়েছি। এবং সবচেয়ে 
পরিতাপের বিষয়--যে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী সমাজ--দেশের ও জাতির 
শিক্ষা-সংস্কতির ধারক ও বাহক, সভাতার রথরজ্জ ষার্দের হাতে-_ত।দেরই 
তীর্থক্ষেত্র আজ খালাসীটোলা ; তারাই ডুবে আছেন মদের পিপেয়। শুধু 
তাই নয়, যথেচ্ছ মগ্ধপাঁন ও আনুষঙ্গিক বিকৃত জীবন-যাপন-পদ্ধতিই সাহিতা 
শিল্প রচনার পক্ষে অবশ্য কৃতা বলেও এরাই ঘোষণা! করছেন। বিদেশী 
ঈভাতাব প্রবেশ-লগ্নেই স্বামীজী সম্ভাব্য এই আত্মঘাতী ভয়াবহ পরিণামের 
কথা জানতে পেরেছিলেন এবং উপযুক্ত প্রতিষেধকেরও ব্যবস্থ/। কবে 
গিয়েছিলেন | কিন্তু গ্রহণ করিনি তার কথা | নেশা যখন প্রবল হয়-_ 
দিও হয়ে যাঁয় অন্ধ । বিনাশের পথে দ্রুত ধাবমান জাতির সেদিকে নজর 
দেবার সময় কই? অথচ এই পরানুকরণ পরাহ্ুবাদ এবং স্ধর্মচ্যুতির ফলে 
যা হবার তাই ঘটছে এখানে । চারিদিকে সর্বনাশ, বিধ্বংসী অবক্ষয় এসে 
ঘিরে ধরেছে অসহায় আমাদের ; বুঝতেও পারছি না । স্বামীজী সেই কবে 
পরধর্ম গ্রহণের ভয়াবহ পরিশামের কথা আমাদের চোখে আঙল দিয়ে 
দেখিয়ে গেছেন--“অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে...... 
হীন কাপুরুষেব মতো অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা! 
মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন ।******অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের 
অনেক কিছু শিখিবার আছে ; যে শিখতে চায় না, সে তো পূর্বেই মরিয়াছে। 
৮০৯৮০ অপরের নিকট ভালো যাহা! কিছু পাও শিক্ষা করো, কিত্তু সেইটি 
লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়! লইতে হুইবে--অপরের নিকট শিক্ষা 
গ্রহণ করিতে গিয়৷ তাহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র হারাইও 
না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া! যাইও 
না) এক মুহূর্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী 
অপর জাতি বিশেষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার অনুকরণ করিত, 
তাহা হইলেই ভালো হুইত।” উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি একটু লক্ষ্য করে 
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মগধাবন করলেই দেখা যাবে যে স্বামীজীর সমস্ত নির্টেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করে 
উন্মারদের মতো] আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি । পশ্চিমের বিজ্ঞান 
কারিগরি বিছ্ভা শিখতে বলেছিলেশ ঠিকই স্বামীজী। এই উপদেশটি আমরা 
স্তনেছি এবং ফলও হাতে হাতে পেয়েছি। পৃথিবীর প্রথম সাত-আটটি 
শিল্প-সমুদ্ধ দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি বিশিষ্ট স্থান আজ অধিকার করেছে। 
পঞ্চশীল নীতি অনুসরণ করে মামাদের পররাট্র নীতিতেও ভারত স্বামীজীর 
অন্ষশাসন মেনে একটি বিশিষ্ট আদর্শ অণুসরণ করে সুফল পেয়েছে । কিন্ত 
যে ভয় তিনি করেছিলেন যে পাশ্চাত্য বিভা শিখতে গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
মোহে, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের গোলকর্ধাধায় হারিয়ে গিয়ে আমর! না স্বধর্ম- 
ভ্রষ্ট হয়ে পড়ি । ঠিক তাই-ই ঘটেছে। তার সতর্কবাণী আমরা গ্রাহা 
করিনি। কিংবা অন্ধ নেশ! প্রলুব্ধ কবে আ্ামাদের টেনে নিয়ে গেছে 
আপাতঃমধুর ধ্বংসের অভিমুখে । 

জিজ্ঞাসা নেই। বিচার নেই। বিতর্ক নেই। সাহেবেরা বলেছে ধর্ম 
হল আফিমের মতো-_মান্ুষের সর্বনাশ করে। অতএব ধর্ম পরিত্যাজ্য । 
আমর] সাহেবের কথাকে বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছি। অথচ সাহেবদের 
রবিবারের ধর্মের সঙ্গে আমাদের প্রত্যহ-_ প্রি মুহূর্তের আচরিত ধর্মের যে 
কোনে! সামান্যতম যোগ নেই একথাটা কে বোঝাবে? আমার্দের কাছে 
ধর্ম তো শুধু আচার-অনুষ্ঠান মাত্র নয়, পুরোহিততন্ত্র নয়, পরস্ত জীবন- 
প্রত্যয়। আতন্তর শক্তিতে হয়ে ওঠার পথ-নির্টেশের নাম ধর্ম। বৃহতের 
অভিমুখে পথ চলার পবিত্র সংকেত। অনুভবের ধএশ্বর্ষে হৃদয়কে প্রসারিত 
করে দেবার শক্তি যোগায় ধর্ম। আমাদের ধর্ম প্রতিমুহূর্তে হয়ে ।ওঠার 
সাধনা । স্বামীজী তাই বললেন : “অদ্বৈতবাদ, ও অন্য কোনো! বাদ প্রচার 
কর! আমার উদ্দেশ্য নহে ।” আসলে মানুষকে তার নিজের মতো! করে 
হয়ে উঠতে হুবে--ফুটে উঠতে হবে। আত্মবিকশিত হয়ে উঠতে হবে। 
এই আত্মবিকাশ, মানুষের এই অবিরাম হয়ে ওঠার সাধনাই তার ধর্ম। 
এবং এ ধর্ম মানবধর্মের সমান্তরাল । তাই সকলের পালনীয়। কিন্তু তাই 
বলে এই ধর্ম জাতগুদ্ধ সকলের জন্য মোক্ষ সাধনের ব্যবস্থাপত্র ( 0::598০217- 
6100.) মাত্র নয়। বাস্তববাদী ভ্বামীজী তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন £ 
“যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালোই; কিন্তু তা 
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হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ করো, তবে ত্যাগ হবে ।* 
যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক লক্ষ্য সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন 
যাবার মুখে পড়েছে ।” ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভুলে গেছি আমাদের 
নিজ সেই সব মহান উজ্জ্বল উত্তরাধিকার । বিদেশীদের দৃষ্টিতে দেশকে 
দেখার এই বিড়ম্বনা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্র । এবং স্বাধীনতা- 
প্রাপ্তির পর তা যেন আরো! বেডেছে। 


৬৮ 
সংস্কৃত ভাষা, ভারতচেতন। ও জাতীষ্ সংহতি 


ঠিক এভাবেই উপরওয়াল! সাহেবের! বললেন সংস্কৃত মৃত ভাষা 
(98. 1885889 ); এ যুগে আমাদের জীবনে এর কোনে! উপযোগিতা 
নেই। অতএব ত্যাগ করো। আমরাও সুবোধ বালকের মতো সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্য ত্যাগ করলাম। এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যনির্ঘণ্ট 
(সিলেবাস ) থেকে সংস্কৃত তুলে দ্িলাম। অথচ সংস্কৃতই ভারতবর্ধের 
একমাত্র উজ্জ্বল সার্বভৌম উত্তরাধিকার । এবং এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই 
আমরা একদা লাভ করেছিলাম সুদূঢ জাতীয় সংহতি । আসামে, পাঞ্জাবে, 
কাশ্মীরে, ত্রিপুরায় সান্প্রতিক কালের আত্ম-বিধ্বংসী নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী 
আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে আমাদের রাষ্ট্র-কর্ণধারগণ এবং আমাদের 
জাতীয় নেতৃবৃন্দ আজ জাতীয় সংহতির প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে বিব্রত বোধ 
করছেন এবং নানা রকম চিন্তা-ভাবনা শুর করেছেন। অথচ ভারত- 
সংহতির একমাত্র উৎস ও প্রতিশ্রুতি সংস্কৃতভাষাকে অনায়াসে কবেই 
আমর! বিসর্জন দিয়েছি ভারত মহাসাগরের অতলাস্ত নীল জলে। স্বাধীনতার 
পর থেকে সমকাল পর্যস্ত সময়ের মধ্যে মহান সংস্কৃত ভাষাকে এতটুকু মর্ধাদ। 
দিতে পারিনি আমর] | ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ এ ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ নিলিপ্ত, নির্ুক্ত ও উদাসীন | নব মর্ধাদার কথা ছেড়েই দিলাম ঃ 
এমন কি স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে সংস্কৃত ভাষার যেটুকু সামান্য চর্চা, যেটুকু প্রসার- 
প্রতিপতি ছিল, তাও আজ ক্রম-সন্কুচিত হতে হতে তার অস্তিত্বই আজ 
প্রায় বিলীয়মান। এতবড় স্বাধীন দেশের কোথাও এতটুকু ভূমি পর্যস্ত নেই 


সংস্কৃত ভাষা, ভারতচেতন! ও জাতীয় সংহতি ৮৭ 


সংস্কৃত ভাষার পুনর্বাসনের জন্য। সাহেবমুখী আমাদের বর্তমান শিক্ষা- 
ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসন দিয়েছি আমর] সংস্কৃত ভাষাকে-_সংস্কৃত 
সাহিত্যকে | এবং আমাদের মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে সবচেয়ে 
অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন | অথচ আশ্চর্ধের ব্যাপার ভারতের বাইরে 
বিভিন্ন ইওরোপীয় বিশ্ববিষ্ভালয়ে, এমন কি সামাবাদী রাশিয়ায় পর্যস্ত সংস্কৃতভাষা 
ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজ ক্রম-প্রসারিত। এই প্রসঙ্গে বছ 
ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, রুশী সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ, প্রাচাবিষ্ভা- 
বিশারদ ও ভারততত্ব-গবেষকদের নাম মনে পড়ে-_ধাদের শ্রমনিষ্ঠ অধায়ন ও 
গবেষণার ফলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বহিবিশ্বে আজ পরম সম্মানের ও 
মহৎ মধাদার স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাপীন | এটুকুই আমাদের যা সান্তনা । 

অথচ আমাদের পূর্বজেরা সুদূর অতীতে সুদ একটি জাতীয় সংহতি-_ 
তার] কত সহজে অর্জন করেছিলেন। এবং তা এই সংস্কত ভাষার 
মাধ্যমেই | নান] জাতি--নান] ধর্ন-_নানা মতের এই আমাদের বিচিত্ররূপিণী 
ভারতভূমিকে একমাত্র সংস্কৃত ভাষার মিলন-সূত্রে বেঁধে দিতে সক্ষম 
হয়েছিলেন আমাদের পূর্বসূরী আচার্গণ | যেন সেই স্বর্ণ-সংহতিরই পরিণাম 
স্বব্প--আজে! এই আসমুদ্র-হিমাচল বিশাল ভারতভূমির। মানুষ তাদের 
বিভিন্ন পুঁজা-পার্বণে, আচার-অনুষ্ঠানে ও ধর্ম-কর্মে যে সব সংস্কৃত মন্ত্র ও 
শ্লোক আবশ্টিকভাবে উচ্চারখ করে চলেছেন-_তাঁদের মধ্য থেকে এখানে 
মাত্র ছুটি মন্তরগুচ্ছের উল্লেখ করছি ঃ 
(১) গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোপাবরি সরঘ্বতি। / নর্মদে সিঞ্ধু কাবেরি-_ 
জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু॥ | (২) কুরুক্ষেত্র গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুক্করানি চ। 
| তীর্থান্যেতানি পুণানি স্সীন-কালে ভবন্তি হ। 

--এখানে প্রথম মন্ত্রে ভারতবর্ধের নদীগুলির এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে আমাদের 
দেশের তীর্থস্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান প্মরথ করলেই আমাদের 
চোখের সামনে উত্তাসিত হয়ে উঠবে তুষার-কিরীটিনী ভুবনমোহিনী 
মহামহীমময়ী ভারতজননীর রূপাবয়ব এবং বোঝা যাবে আমাদের ভারত- 
চেতনা ও জাতীয়তাবোধ পাশ্চাতা দেশের আমদানিকৃত কোনো সুলভ 
পদার্থ মাত্র নয়। পরত্ত এই উদার সার্বভৌম মহান জাতীয় সংহতির উৎস 
__ভাঁরত ইতিহাসের একাস্ত মৌন মর্মমূলে । যদি চ যবনপণ্ডিতের গুরুমারা 
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চেলাদের মুখে আজে! আমাদের শুনতে হয়--ভারতচেতনা॥ জাতীয়তাবোধ 
ও দস্বেশপ্রেমের প্রথম পাঠ ন| কি গ্রহণ করেছি আমর! লুঠনব্যবসায়ী পররাজ্য- 
লোলুপ ইওরোণীয় বণিকদের কাছে । একথ! প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, সে যুগে 
অর্থনৈতিক সংহতির কোনো! প্রশ্নই ছিল না, আর ইওরোপীয় জীবন-ধারা-জাত 
আগ্রাসী তথাকথিত জাতীয়তাবোধও রাস্ত্ীয় সংহতি কোনোদিনই কাজ্ফিত 
ছিল না আমাদের, কারণ ও বন্ততে আমাদের বিশ্বাস ছিল না । প্রেমের 
বন্ধনে একাবদ্ধ, ধর্মের ও নীতির অনুশাসনে সংহত, সচ্ছল সুন্দর একটি 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতির মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক ও গ্রাম-কেন্ত্রিক 
আমাদের পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ জীবনধারা! ছিল পরিপূর্ণ বহতা নদীটির মতোই । 
এবং সংস্কৃত ভাষাই ছিল সেই মহান সুসংবদ্ধ সমাজমুখী ভারতীয় জাতীয় 
সংহতির একক ধারক ও বাহক-_এবং ভবিষ্যতেরও পথ-নির্ধেশক | স্বামীজী 
তার বক্তৃতাসমূহে ও পত্রাবলীতে সংস্কৃত ভাষা ও জাতীয় সংহতির অচ্ছেচ্য 
সম্পর্ক-প্রসঙ্গ বার বার উল্লেখ করে আমাদের সতর্ক করে--ভবিষ্ঠতের পথ- 
নির্দেশ রেখে গেছেন । আসমুদ্র-হ্মাচল সকল ভারতবাসীর মধ্যে আবার 
সংস্কৃত ভাষার প্রসার ঘটুক ম্বামীজী তা মনে প্রাণে চাইতেন। দেশের 
সকল মানুষের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার সাধিক একটি সহজ ব্যবস্থারও স্বপক্ষে 
ছিলেন ষ্ামীজী। তিনি মনে করতেন এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই আবার 
আমাদের জাতীয় এঁক্য স্থায়ী হবে এবং আমাদের অতীতের মতে! 
ভবিস্ততেও এক স্মরণীয় দীপ্ত সম্ভাবনা! ফিরে আসবে জাতীয় এঁক্যের 
মাধ্যমে । তাছাড়া অতীতকে অস্বীকার করে কোনে জাতি বাঁচতে পারে না। 
বিশেষ করে সে অতীত যদি জীবনের অভিমুখী সম্পন্ন এশ্বধের অধিকারে এত 
মহান হয়, তবে তা বার বার আমাদের স্মরণ করতে হবে এবং দৃষ্টির সম্মুখে 
রাখতে হবে। জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের প্রয়োজনেই উজ্জ্বল অতীতকে 
আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে। তাই স্বামীক্ী বললেন £ “যতদুর 
পারো! অতীতের দ্বিকে তাকাও, পশ্চাতে যে অনস্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, 
প্রাণ ভরিয়া আক তাহার জল পান করে1। তারপর সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি 
লইয়া অগ্রসর হও এবং ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আর 
ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহতর, অধিকতর মহিমমণ্ডিত 
করিবার চেষ্টা করে1।” 


সংস্কৃত ভাষা, ভারতচেতনা ও জাতীয় সংহতি ৮৯ 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবৃধমণ্ডলী 
সংস্কৃতকে একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে অভিহিত কবে পরম মর্ধাদার আসন দান 
করে গেছেন। এবং শুধু মাত্র বাঙালী বা ভারতীয় পণ্তিতেরাই নন, 
পবস্ত ধাদের মূল্যায়নের আজে! আমরা সব চেয়ে বেশী মর্ধাদা দেই, সেই 
বাজার জাতি, দাহেব-বংশ-অবতংস পাশ্চাত্যের বিশ্ববিশ্রুত ভাষাতত্ববিদ্গণও 
একবাক্যে সংস্কত ভাষা ও সাহিত্যে মহিমা কীর্তন করে গেছেন এবং 
এখনো তাদের দেশেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও গবেষণা 
অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে । এবং সেই সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত 
ভগবদগীতাকে জার্মান দার্শনিক সোপেনহাউয়র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং বিপন্ন বিধ্বস্ত এই মর্ত্য-পৃথিবীতে মানুষের 
একমাত্র সান্ত্বনা ও শান্তির শাশ্বত উৎস বলে অভিনন্দিত করেছেন । এবং 
আর এক বড সাহেব স্যার উইলিয়ম জোন্স, যিনি রয়্যাল এশিয়াটিক 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণপুকষ ও সভাপতি ছিলেন এবং ধিনি আধুনিক 
তুলনামূলক ভাষাতত্বের অধ্টা-জনক বলে সর্বজনস্বীকৃত ও সর্বজনবন্দিত, 
সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে তার মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় £ %711)9 
980950716 12/0809809১ 71১86959709 169 9,0610165, 1৪ ০01 & 
ছ01009101 86200687:9 3 07075 10971906 61080 6106 07960 10015 
9০001009 (10810 619 118,0105 800. 00076 83001916910 7:917080 61081 
9161)9:) 9৮ 099871188 6০ 0০0৮ 01 (19100 ৪ ৪6:070£97. 8000165, 
9০৮1 8) 0179 ০00৮৪ 01 58208 8100. 11) 0106 10710)8 ০01 £1:812010087 
01180 ০০010 109891015% 1785০ 19960 1:০00990. 05 809010.9106 ” 
তিনি গ্রীক, লাতিন শুধু নয়, জার্মান-ফরাসী-ইতালিয়ান প্রভৃতি আধুনিক 
ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গেও নান! দিক থেকে সর্বাত্মক তুলনা! করে 
সংস্কৃতকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করে গেছেন। অথচ সেই ভাষাকে আমরা 
ভারতবাসীর] নিতান্ত অবহেলায় পরিত্যাগ করেছি । অপরদিকে চোখের 
উপর আমর! দেখলাম চীনা ভাষার মতে| অসংস্কৃত, অপরিণত, অবৈজ্ঞানিক, 
অসমাপ্ত, আদিম চিত্রধর্মী একটা ভাষাকে নব্য চীনের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং 
চীন! জ্ঞানী-গুণী-ভাযাতত্ববিদ্‌-সাহিত্য-পারঙ্গম পণ্ডিতবর্গ মিলে অনেক 
অধ্যবসায়, বু পরিশ্রমের বিনিময়ে নিজেদের জাতীয় জীবনের সাবিক 
উন্নতি ও অগ্রগতির প্রয়োজনেই, পূর্ণ পরিণত জাতীয়তার শ্লাধ্য সার্বভৌম 


১০ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত একালের উপযোগী করে প্রায় আধুনিক একটি সচ্ছল 
ভাষায় রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। তার কিন্তু সাহেবদের বা অন্ধ 
কারো কথ শুনে তাদের আদিম মাতৃভাষাকে পুরোনো, “অব.সলিট্‌” ও 
“ব্যাক-ডেটেড৬ বলে পরিত্যাগ করেন নি। 

অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ, একান্তভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
প্রতিঠিত, ব্যাকরণ ও শ্তদ্ধ ধ্বনিতত্বের দিক থেকে অনণ্যসাধারণ অতুলন 
এবং নতুন শব্দ-সৃজনের ক্ষমতায় অদ্বিতীয় একক, এবং যে ভাষায় পৃথিবীর 
মহুতম মহাকাব্যদ্ধয় বিরচিত, যে ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রস্থনিচয়ের সৃষ্টি 
সম্ভব হয়েছিল, যে ভাষায় আচার্য শঙ্করের প্রতিভা বিধৃত এবং তার রচিত 
ভাস্তুধার! প্রবর্ধিত, যে ভাষায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সংকলিত, যে ভাবায় 
পেয়েছি আমর! মানবজাতির অমূল্য সম্পদ উপনিষদসমূহ এবং ভগবদগীতার 
মতো! মহাগ্রস্থসকল, যে ভাষায় কালিদাস-মাঘ-শ্রীহধ-বাণভট্ট-ভবভূতি-ভাস- 
ভর্তৃহরি প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকারের কলাকৃতি উপস্থাপিত, 
যেভাষায় ভরত-অভিনবগুপ্ত-পণ্ডিতরাজ-কুস্তক-বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতির 
নন্দনতত্ব ও অলঙ্কারশান্ত্রসকল নিম্িত যে ভাষায় কাত্যায়ণ, বৌধায়ণ, 
আপন্তস্ত প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের জ্যামিতি, গণিত ও বীজগণিতের প্রাচীনতষ 
আবিষ্কার ও সূত্রগুলি এবং কনাদ, নাগার্জুন, চরক, শ্রীশ্রুত, জীবক, ভাস্করাচারধঃ 
আর্ধভটট, সুঞ্জাল, পিঙগল, ব্রহ্মগুপ্তের মতো পৃথিবীর প্রাচীনতম পদার্থ-বিজ্ঞানী, 
রসায়নবিদ্‌ ও চিকিৎসাশান্ত্রীদের মৌলগবেষণার ফসলগুলি সংগৃহীত এবং ষে 
ভাষা সমগ্র জাতির একমাত্র উজ্জ্বল উত্তরাধিকার_-আমাদের সেই মাতা- 
মাতামহ, পিতা-পিতামহ্র ভাষাকে আমর] বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন করেছি । 


৩৯ 
এতিহ্ের প্রতি অশ্রন্ধা ও পরধনলোভে মত্ত ভারত 


শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, দ্বামীজীর নির্দেশ অগ্রান্ 
করে আমর! আমাদের কোনে! এতিহাকেই শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে শিখিনি, 
শ্রদ্ধিত মানবিক অনুরাগে পূর্বপুরুষের বর্ণদীপ্ত উত্তরাধিকারের দিকে একবার 
ফিরেও তাকাইনি। অথচ মাতৃভাগ্ডারের বিবিধ অমূল্য রতন, ( অবোধ 
আমর] ) অবহেলা করে পরধনলোভে মত, অন্য দেশের মুখাপেক্গী হয়ে 


এতিহোর প্রতি অশ্রদ্ধা ও পরধন লোভে মত ভারত ৯১ 


ভিক্ষা! বৃতি আচরণ করে চলেছি। বিবর্ণ দেউলিয়! ইওরোপ-আমেরিকা, 
অথবা সাম্প্রতিককালে জেগে ওঠা চীন-রাশিয়ার দিকে সতৃষ নয়নে তাকিয়ে 
আছি। মাতৃভাগারের অপার ধএশ্বর্ব-সম্পর্দের কোনে সম্ধানই করলাম 
ন]--করছি না আজো! আমর] | পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষ1, তাদের বিজ্ঞান ও 
কারিগরি বিষ্কা শিখতে গিয়ে পাশ্চাতোর আপাত-রমা জলুসে আমাদের 
চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, স্বধর্মভ্রষউ হয়েছি আমরা । ম্বামীজী এই আশঙ্কাই 
করেছিলেন, প্যগ্ভপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্ধতরঙ্গে আমাদের 
বহুকালাজিত রতুরাজি ব1 ভাপিয়! যায়) ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া 
ভারতভূমিও এঁহিক রণভূমিতে আত্মহারা হুইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে 
অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় টঙের অনুকরণ করিতে 
যাইয়া আমর] “ইতোনউন্ততোভ্রষঃ, হইয়া যাই। এইজন্য ঘরের সম্পতি 
সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে $ যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন 
সর্বদ1] জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযতু করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে 
নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে ।” কিন্তু ঘরের সম্পত্তি আমরা 
সম্মুখে রাখতে চেষ্টাই করিনি, এবং দেশের সাধারণ মানুষ তাহাদের 
পিতৃধন সম্পর্কে কোনে! পরিচয়ই লাভ করতে পারেনি । ফলতঃ দেশের 
অতীত এঁতিহোর সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কহীন, পিতৃসম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ 
আমাদের ভারতবাসীদের অবস্থা অনেকটা মাতা-পিতৃপরিচয়হীন, ছন্নছাড়া, 
অসহায় দরিদ্র বালক-বালিকাদের মতো । তাই আমরা ক্রমশঃই ডুবে 
যাচ্ছি অবক্ষয়ের অন্তহীন অন্ধকারের রসাতলে। মাঙা-পিতৃপরিচয়হীন 
বলেই ভাইয়েরা আমর! কেউ কাউকে চিনি না, জানি না পরস্পরের কোনে! 
সংবাদ । তাই দেশছুড়ে শুরু হয়ে গেছে ভাই-এ ভাই-এ হানাহানি, ঝগড়া, 
ছিংসা-খেয়োখেয়ি । হিংসা, বিদ্বেষ, আর ষড়যন্ত্রের, উন্মাদ ভ্রাতৃ-কলহের 
পরিণামে বিধ্বস্ত, বিপন্ন সারা দেশ। আত্ম-হননের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সর্বস্াস্ত 
করছে আমাদের সকলকে । পিতৃধনের সম্পর্ক-বজিত অপরিচয়ের অন্ধকার 
থেকেই জন্মলাভ করেছে আজকের এই হিংসা, বিদ্বেষ আর পরশ্রীকাতরত! 
আর এই অর্থহীন ভাতৃহনন আর সর্বনাশা! আত্মহা বিচ্ছিন্নতাবাদ। পাঞ্জাব 
জলছে, বিধ্বস্ত আসাম, রক্তাক্ত ব্রিপুর! মণিপুর, ভ্রাতৃঘাতী আগুন ছড়িয়ে 
পড়েছে কাশ্মীরের পথে প্রান্তরে, দাক্গিপাতোর দক্ষিণী ভাইয়েদের সঙ্গে 
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উত্তরাপথের ভাইয়েদের সংঘাত শুরু হয়ে গেছে কোথাও কোথাও; এছাড়াও 
রয়েছে জাতপাত, শ্রেণী-সংগ্রাম প্রগতি নান]1 ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন নান নামে 
ভিতরে ভিতরে বিদ্বেষহিংসার সুপ্ত বহ্ছি। বিদেশী স্বেরাচারী সাআজ্যবাদী 
সরকারের “বিভক্ত করো এবং শাসন করো” €(1015109 ৪100 [916) 
নীতি, কিছু বৃহৎ প্রাচ। ও পাশ্চাত্য শক্তির ভারতের প্রতি অন্ধ ঈর্াা ও 
বিদ্বেষ, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পরশ্লীকাতরতা এর জন্য দায়ী হলেও, 
আমাদের মাটির সঙ্গে, মাটির মানুষের সঙ্গে, আমাদের জীবন পদ্ধতি, 
পরিবেশ ও আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভিন্ন বিদেশী মতবাদের শরণাগত ন! 
হয়ে, রাজনীতির চোরা-বালি এডিয়ে প্রথম থেকেই স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে আমরা 
যদি মেনে চলতাম ম্বামীজীর পথ-শির্দেশ, অন্ততঃ সামান্যতম অনুসরণ 
করতেও প্রয়াী হতাম ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনচখ1, এ সম্পর্কে তাদের 
নিজেদের জীবনে অনুদিত বাস্তব জীবনানুগ আদর্শগুলি, তাহলে আজ এই 
ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো না আমাদের । তাদের কোনে৷ কথাই 
কি শুনেছি আমরা? ঘ্বামীজী একদিকে যেমন ঘোর জড়বার্দের অন্ধ 
অনুসূতির প্রসঙ্গে আমাদের সতর্ক করে গেছেন, ঠিক তেমনই আবার করুণ 
কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন হবার বিপন্ন প্রবণত1 সম্পর্কেও হুশিয়ার করে গেছেন 
তিনি £ “একদিকে পাশ্চাত্য বিষ্ভার মদিরা পানে মত হইয়া আজকাল 
কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছে, তাহার। সব জানে ; তাহার! প্রাচীন 
খধিগণের কথায় উপহাস করিয়া থাকে । তাহাদের নিকট হিন্দু জাতির 
সমুদয় চিস্ত। কেবল কতকগুলি আবর্জনার স্তুপ, হিন্দু দর্শন কেবল] শিশুর 
আধ-আধ কথা এবং হিন্দুধর্ম নির্বোধের কুসংস্কার মাত্র। অপর দিকে 
আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, কিন্তু তাহারা কতকট! বাতি কগ্রস্ত, 
তাহার! আবার সম্পূর্ণ বিপরীত) তাহারা সব ঘটনাকেই একটা শুভ বা 
অস্ত লক্ষণ রূপে দেখিয়! থাকেন ।**.তিনি যে জাতি-বিশেষের অন্তভু-ক্ি, 
তাহার বিশেষ জাতীয় দেবতার অথব! তাহার গ্রামের যাহা কিছু কুসংস্কার 
আছে তাহার দার্শনিক, আধ্যাত্মিক এবং সর্বপ্রকার ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা 
করিতে তিনি প্রস্তত।” বস্তুতঃ আজো আমরা! সেদিনের মতোই হুদদলে বিভক্ত 
হয়ে স্ব-্ব অভিমত প্রতিপাদনের তাড়নায় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে উন্মাদ 
বিতর্কে ও কলে উদ্দাম হয়ে আছি। ইতোমধ্যে অনেকে আবার বিভিন্ন 
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দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শে নিজেদের বিভক্ত করে কারোর এ লাইন, 
কারোর বা সে লাইন নিয়ে আত্মকলহে মেতে আছি। বিবেকানন্দ--কে ন! 
কে এক ব্যক্তি--তার কথা শোনার মতে] আমাদের অবসর কোথায়? 


২০ 
প্রসঙ্গ জাতিভেদপ্রথ। ও ছু'ত্মার্গ 


স্বামীজী ছু'ত্মাগর্ণ ভারতবাসীদের জন্মগত জাতিভেদ-প্রথা বিসর্জন দিতে 
বলেছিলেন । বলেছিলেন হিন্দুদের বর্তমান জাতিষ্দে-প্রথা একটি অন্ধ 
কুসংস্কার মাত্র। বলেছিলেন £ যেহেতু সমস্ত রকম কুপমও্ঁকতাই মানবতার 
শত্র, সেইহেতু শক্তিক্ষয়কারী, আমাদের জাতীয় সমুন্নতির প্রধান অন্তরায়, 
মহা-অনিষ্টকারী এই জাতিভেদের হুবহু অচলায়তন থেকে আমাদের বেরিয়ে 
আসতে । জাতিভেদ-প্রথা পরিত্যাগ করতে । কিন্তু শুনিনি তার সে কথা । 
মুখে আমরা প্রগতিসম্পন্ন যত বড বড কথাই বলি, কাজে আমর] আজো 
পুরোনো সেই “উচ্চ-নিয় অসবর্শের” অন্তহীন গোলকধধাধায় অনবরত ঘুরপাক 
খাচ্ছি “বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন_-এক হউক, এক হউক, এক 
ছউক হে ভগবান”__-বলে ঘরের ছেলেমেয়েদের গান গাইতে শেখাচ্ছি, 
কিংবা “বল- মূর্ধ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল 
ভারতবাসী, আমার ভাই”--প্রভৃতি মহৎ বাণী সকল শুদ্ধ উচ্চারণ করে আবৃত্তি 
করতে তালিম দ্িচ্ছি। সভাসমিতিতে আমাদের ছেলেমেয়েরা এইসব গান 
গেয়ে বা আবৃতি করে পুরস্কার টুরস্কার পেলেও আমরা পিতৃ-গৌরবে 
মাতৃগর্বে গদগদ হই । খুণী হই আমাদের পুত্র-কন্যাদ্দের উপর | কিন্তু তারাই 
বড হয়ে, এক জাতি-_এক প্রাণ_-একতার-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, কখনো 
তথাকথিত ভিন্নজাতে, চণ্ডাল মেথর নমশূত্রের কথা ছেড়েই দ্দিলাম, এমন 
কি বামুন হয়ে কায়েত বৈভ্যের ঘরে, কিংবা বৈদ্য হয়ে কায়েত-বামুনের 
ঘরে বিয়ে করে,__খড়গহ্স্ত হয়ে আমরাই তখন সনাতন দেশের পিতামাতা, 
তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেই। শুধু তাই নয়, নানা রকম আলা-স্ত্রণ। 
দিয়ে, নানাভাবে অত্যাচার-নির্ধাতন করে বিষময় করে তুলি তাদের বিবাহিত 
জীবন । অথচ আমরাই কিন্তু তাদের শৈশব থেকে শিখিয়ে এসেছি জীব- 
শিব-তত্ব ও নানা সাম্যাদর্শের ত্রহ্মবাণী। এই হলাম আমরা | হায়রে 
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এই হুল «আমাদের দেশের মানুষের আসল রূপ, মূল মনোবৃতি ! অবশ্য 
তার মানে এ নয়-_রূপজ মোহে আকৃষউ হয়ে যখন তখন যাকে ইচ্ছে প্রেম 
নিবেদন করে ঘরে তুলে এনে কাম চরিতার্থ কর! ৷ জীবনসঙ্গী নির্বাচনের 
নামে এই অবাধ পশ্বাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে কখনই সমধিত 
নয়__বলাই বাঁহুলা । স্বাধীজী-নির্টেশিত সেই কঠোর সামাজিক অনুশাসনটি 
এই প্রসঙ্গে অবশ্য ম্মরণীয় £ "ভুলিও না_-তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার 
জীবন ইন্দ্রিয়দুখের-_নিজের বাক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না-_তুমি 
জন্ম হইতেই মায়ের, জন্য বলিপ্রদত্ত ) ভূলিও না_তোমার সমাজ সে বিরাট 
মহামায়া ছায়ামাত্র -..1৮ রামকষ্জ-বিবেকানন্দ-প্রবত্তিত জীবনাদর্শে স্বয়ং- 
বরণ দ্বনির্বাচনের সঙ্গে স্বৈরোচার অসংযমের কোনো সম্পর্ক নেই একথাটি 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । বস্ততঃ মনে মুখে ও কাজে কোনো মিল নেই যাদের, 
আমরা সেই দুরান্ী। অথচ ঠাকুরের দিকে চেয়ে দেখুন। “বলরামের 
অন্ন শুদ্ধ অন্ন”__বলে কায়েত বলরাম বসুর বাড়ীতে পাতা পেড়ে অন্ন-বাঞ্জন 
গ্রহণ করছেন। ভক্ত অধর সেন জাতে সোনার বেনে। তাঁর বাড়ীতে গিয়েও 
খেয়ে আসছেন আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ । অথচ সোনার বেনেরা এখনো এই 
১১৮৬ সালেও আমাদের এই সমাজে জলাচরণীয় নন। মানুষ হয়েঃ মাহুষের 
হাতে ) এক দেশের লোক হয়ে, একই বাতাবরণে লালিত পালিত হয়ে, একই 
রকম সুখে-ছুঃখে, দ্বপ্রে-সাধে মানুষ হয়ে নিজেরই ম্বদেশবাসীর হাতে জল 
গ্রহণ করবো! কিনা-_- $ এই ছুর্ভাগা৷ দেশে আজো এ নিয়ে প্রশ্ন! অন্পৃষ্যতা 
আজে! এদেশে অভিশাপের মতো! আমাদের সব কিছু নষ্ট ভ্রষ্ট করে দিচ্ছে। 
আজে! আমাদের দেব-দেবীর মন্দিরে মাহুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং মানুষের 
ছায়। মাড়ালে পর্বস্ত মানুষের পাপ হয় এদেশে! অথচ অস্পৃশ্য অন্তাজ 
ধনী কামারণীর হাতে থেকে প্রথম ব্রতভিক্ষা! গ্রহণ করে ব্রাত্যজনের সখা 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত মিথ্যা জাত্যভিমানের প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন। 
আর ব্রাহ্গণ্য অভিমানের অর্থহীন আম্কালনে ও অক্ষম গর্বে আমরা এখনো 
যখন তখন হরিজন-নিধনে উন্মত্ত হয়ে আছি। সাম্য ও সমানাধিকারের নানা 
উৎকৃষ্ট বচন উদ্ধারে, ইনন-কিলাব বিপ্লবের নান1 উচ্চকিত কলকঠে আমাদের 
আকাশ-বাতাস মুখরিত; অথচ “পঞ্জিকা-পরীপিসী-হাচি-টিকৃটিকি”-র নানা 
অন্ধ আবর্তে আমরা এখনো অসহায় ঘুরে মরছি। দরিদ্র অশিক্ষিত অক্ষর- 


মিধ্যাচায় ও ভগ্তামিতে আচ্ছন্ন ভারত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ৯৫ 


জ্ঞানবিহীন বিহারী মেধপালকের সন্তান রাখতুরাম--তাকে যিনি ব্রহ্ম 
ধধিতে রূপান্তরিত করে দিচ্ছেন, কুলহীন পিতৃপরিচয়হীন নটাবিনোদ্দিনীকে 
যিনি তার পুণাস্পর্শে চৈতন্যলোকে সমুত্তীর্ণ করে দেন, সবার অস্পৃশ্য 
অশুচি ব্রাত্য দক্ষিণেশ্বরের রসিক মেথর, গরীব গ্রাম্য খেটে খাওয়া সাধারণ 
মানুষ চীন শাখারী প্রভৃতি সমাজের নীচুতলার নামগোত্রহীন সাধারণ 
জনদের স্পেহে-মমতায় বুকে তুলে নিতে ধার কোনো দ্বিধা নেই, ধার ব্রন্ধক্ঞ 
শিল্ঠাদের মধ্যে অব্রাহ্গণ, তথাকধিত অন্ত্যজ, সকল শ্রেণীর মানুষই রয়েছেন £ 
তাঁর দেশের লোক হয়ে এখনো৷ আমাদের অভিধানে “জলচল” কথার মতো! 
অমানবিক শব্ের প্রয়োগে আমাদের কোনো! লজ্জা! নেই? লঙ্জা হয় না, 
দুঃখ হয় না, আত্মাবমাননার বোধে মাটিতে মিশিয়ে যায় না আমাদের মাথা, 
রবিবাবের ঠদনিক পত্রিকায় “পাত্র-পাত্রীর” বিজ্ঞাপনে “উচ্চ অসবর্ণে আপত্তি 
নেই”-র মতে! জঘন্যতম বাক্য ব্যবহার করতে এবং তা ছেপে প্রকাশ করতে ? 
এর পরেও বলতে হবে আমরা আধুনিক? আমরা প্রগতিবাদী ? এইসব ঘটন! 
ঘটছে আমাদের দেশে__অথচ এসব নিয়ে কোনে জিজ্ঞাসা সেই আমাদের 
অন্তরে, নেই কোনে! যন্ত্রণাব দাহ | নেই কোনো! প্রতিবাদ । 


২৬ 
মিথ্যাচার ও ভগ্ামিতে আচ্ছন্ন ভারত এবং 
ভ্রীরামকৃষ্ণের মন-মুখ এক করার আদর্শ 


বার বার শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের বলে গেছেন-_মন মুখ এক করতে । আর 
আমাদের কর্মে-কথায়-চিন্তায় কোনে! সঙ্গতি, কোনো! যোগ নেই। সর্বন্র 
ভণ্ডামি আর মিথ্যাচার । আর চালাকি দ্বার! কিস্তি মাত করতে চাইছি 
সব সময় দেশশুদ্ধ সবাই মিলে আমরা । তিনি বলেছিলেন কলিতে সতাই 
তপস্যা । সত্যকে আট করে ধরতে । আর আমরা সবাই মিলে-_-আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা আপামর জনতার অবাই অবিরাম মিথ্যা কথা বলে চলেছি। 
মিথা! ভাষণে কে কতটা তৎপর তারই যেন প্রতিযোগিতা চলেছে সমগ্র দেশ 
ছুড়ে। সিগারেটের বাঝ্সের উপরে স্বাধীন দেশের সরকারী নির্দেশে ছাপা 
হচ্ছে নিয়মিত £ প্ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর” | অথচ সবাই আমরা 


১৬ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


রাত-দিন সিগারেট কিনে কিনে খাচ্ছি। এবং সরকারের সাহায্য-পুষ্ট- 
স্বদেশী বণিক অবিরাম উৎপাদন করছে সেই সিগারেট । স্বাধীন দেশের 
সরকার, “দতামেব জয়তে”_-ধার বন্ধ বিঘোষিত রাষ্ট্রাদর্শ, সেই সিগারেট 
তৈরী করার ও বাজারে তা বিক্রয়ের জন্য সাগ্রহে অনুমতি দান করছেন। 
ছেলেমেয়েদের বলছি-_সব সময় সত্য কথা বলবে, আবার অন্যদিকে যথেচ্ছ 
ঘুষের টাকা গোপন সূত্রে সংগ্রহ করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে সে টাকা দিয়ে 
রঙিন টিভি, না কি গাড়ী, না বাড়ির তেতল! বাডানো, অথবা সপরিবারে 
দুর ভ্রমণের বাবস্থা করা হবে তার আলোচন] ;__এ সবই অতি অবলীলাক্রমে 
চলছে আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমাদের সমাজে | সমাজের, দেশের, 
রাষ্ট্রের সবোচ্চি মঞ্চের নামী দামী সংস্কতিবান শিক্ষিত ধনী লোক থেকে 
শুরু করে দীনতম মঞ্জুর, দরিদ্র ভিখারী কেউ এখানে সত্য কথা! হলে না। 
মন মুখের সামান্যতম মিল নেই আমাদের কারে! চরিত্রে। ভয়াবহ আগ্নেয় 
পর্বত ভিদুবিয়স থেকে দুর্বার বেগে গলিত মৃত্যুোত লাভা উদ্দগরণের 
অব্যবহিত পূর্বে তার পাদদেশে অবস্থিত পম্পেই নগরীর শেষের ধিনগুলির 
কথ] কেন যেন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থ। 
দেখে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমুন্নতি ও শুদ্ধি ছাডা কোনে জাতি বেঁচে 
থাকতে পারে না-_বার বার একথা বলে স্বামীজী আমাদের সতর্ক করে দিয়ে 
গেছেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ,__ধীরা “কথামত” বা “লীলাপ্রসঙ্গ' পড়েছেন 
জানেন, তোষামোদকারী--মোসাহেবের অন্ন পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারতেন 
না, স্পর্শ করতে পারতেন না তাদের প্রদত্ত কোনো উপহার ) হাত তার 
বেঁকে যেত। কারণ যথোপযুক্ত শ্রমের বিনিময় ছাড়া অর্থোপার্জন সামাজিক 
পাপ; এবং এই পাপের অর্থে সংগৃহীত বস্তনিচয় কোনে সামাজিক সৎ মানুষের 
গ্রাহ হতে পারে না। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক জীবন-প্রবাহকে কলুষ-গ্রানি- 
যুক্ত করতে, মানুষের পৃথিবীর শুচিতারক্ষার জন্য পরোক্ষভাবে সমাজবিরোধী 
অপরাধীদের “একঘরে” চিহ্িতি করে-_তাদের বর্জন করার শাস্তিদানের 
নির্দেশ দিয়ে গেলেন যুগাবতার | কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ন্যায়-বিধান, পবিত্র 
পথনির্দেশ আমর! অগ্রাহা করেছি । আমাদের দাবি অনেক, কিন্ত নিজেদের 
উপরে ন্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে৷ না কেউ। অধিকারবোধ আমাদের 
প্রবল প্রথর, কিত্ত বিনিময়ে কোনে কর্তব্ই করবো না। কেউ কোনো 


ভারতীয় নারী আদর্শের পরমা মৃতি সারদা দেবী ৯৭ 


কাঁজ করবো না, অথচ অর্থ চাই আমাদের, চাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, -বিলাসিতা-__ 
সব। ঘরে ঘরে তাই শ্রমহীন অপবিত্র পাপের উচ্ছিষ্ট অন্ন । এবং পাপাঙ্গিত 
সেই অন্ন-পানে প্রতিপালিত সমগ্র দেশ আজ তোষামোদকারী দালাল 
মোসাহেবের জাতিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে । সিংহাসনে ক্ষমতায় আসীন 
দলের পদসেবা আর তোষণ এবং অফিপে-আদালতে-স্ুলে-কলেজে জন- 
সাধারণেব কাজ ফাঁকি দিয়ে সেই জনসাধারণকেই চোখ-রাঙানো | শ্রমহীন 
কর্মহীন অলস অথচ ধূর্ত লোভী জাতির জীবনে তাই অবশ্যন্তাবী কালো 
টাকার আর এক সর্বগ্রাসী ভয়াবহ অন্ধকার । অসামাজিকতার, অমানবি- 
কতার, অবিরাম পাপেরই এই বিপন্ন অতল অন্ধকার থেকে কে আমাদের 
উদ্ধার করবে? কোথায় সেই পরিত্রাতা ? স্বামীজী বলছেন, আমরাই 
আমাদের উদ্ধাবকর্তী। তাই দেশের যুবশক্তিব কাছেই স্বামীজীর একমাত্র 
আবেদন । এুঃসহ এই ভয়াবহ ক্রাপ্তিলগ্নে একমাত্র তারাই বাঁচাতে পারে 
দেশকে__জাতিকে-_মানবসমাজকে-_রামকৃষ্ণ-বিবেকাননের আদর্শ সম্মুখে 
রেখে । কাক-পক্ষীতে ঠোকরায়নি, কোথাও একটু দাগ পড়েনি_-এমন 
নিটোল ফলটিই তো পূজোয় লাগে। নর-নারায়ণের পূজোয়ও তাই 
সংসারের ০কানে! মাঁলিন্য স্পর্শ করেনি, নেই স্বার্থপর হিসেবী কোনে হীন 
বুদ্ধি, এমন পরিপূর্ণ পবিত্র ফল-_অর্থাৎ যৌবন-_শুদ্ধ যুবশক্তিরই প্রয়োজন । 
একমাত্র যৌবন জল-তরঙ্গই ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে পারে যুগসঞ্চিত এই 
পুজীভূত পাপরাশি, এই অক্ষম অসহায় কানা-গ্রানি, বিদরিশ বিপন্ন এই নিদারুণ 
অন্ধকার থেকে যুবশক্তিই রক্ষা করতে পারে আর্ত মানবতাকে । 


২২ 
ভারতীয় নারী আদর্শের পরম। মুতি সারদ1 দেবী 


নারী-নির্ধাতন, সমস্ত মানবিক অধিকার থেকে নারীসমাজকে বঞ্চনা 
আমাদের অন্যতম জাতীয় পাপ বলে আগেই উল্লিখিত হুয়েছে। বন্ততঃ 
পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা নারী । সুতরাং নারীজাতিকে অপমান করে, তাদের 
উপর নির্যাতন চালিয়ে, তাদের অধ্ীকার করে কোনো জাতি, কোনো দেশ 
৭ (57) 


৯৮ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


কোনো রাষ্ট্র বাচতে পারে না। শৈশব থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
জীবনের প্রতিটি অধায়ে, প্রতি পদক্ষেপে নারীকে পরম সম্মান দিয়ে দেবীর 
আসন দান করে গেলেন । নিজের সহ্ধম্িণী নারীকে তার সমস্ত চিন্তা ও 
কর্মের যথার্থ অংশভাঁকৃ এবং সমগ্র জীবনের সার্থক সহযোগী, সহযাত্রী 
করে তার নিজের এই মঠাজীবনের অবসানের পরে সমগ্র রামকৃষ্ণ-সামাজোর 
একক অধীশ্বরী করে দিয়ে চলে গেলেন। বস্ততঃপক্ষে নিজের গুরু এৰং 
গুরুপত্বীর অতুলন দাম্পতা জীবন এবং তাদ্দের যৌথ জীবনচর্ষা দেখেই 
নারীজীবনের যথার্থ আদর্শ কী--তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল স্বামীজীর কাছে। 
স্বামীজী নিজেই বলছেন £ “আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শি হীন 
কেন? শক্তির অবমাননা] সেখানে বলে। মাতাঠাকুরানী ভারতে পুনরায় 
সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গা- 
মৈত্রেয়ী ভারতে জন্মাবে |” “তার আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে এক 
নবযুগের সূচনা করেছে । যে আদর্শসমূহ-_তিনি তার জীবনচর্যায় বূপায়িত 
করেছেন এবং অপরকে আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন তা শুধুমাত্র 
ভারতবর্ষের নারীর বন্ধনমুক্তির প্রচেষ্টাকেই.*'সঞ্জীবিত করবে না, সমগ্র 
পৃথিবীর নারী-শক্তিকে প্রভাবিত করে তাদের হৃদয়ে ও মানসলোকে 
অনুপ্রবিষ্ট হবে ।” আবার বললেন, “আমাদের এই যে সঙ্ঘ**'তিনি তার 
রক্ষাকত্রা, পালনকারিণী,তিনি হামাদের সঙ্ঘজননী।” সারদ] দেবীর তত্বাবধানে 
নারী সন্্যাসিনীদের জন্য একটি মঠ স্থাপনাও স্বামীজীর বহু কাজ্ফিত ছিল। 
সারদা দেবীর মধ্যে ভারতীয় নারী আদর্শের পরমা মৃত্তিকে প্রত্যক্ষ করে- 
ছিলেন বলেই ফ্বামীজী তার প্রিয় শিল্তা ভারতকন্যা নিবেদিতাকে- তার পূর্ণ 
পরিণতির জন্য-_-শুদ্ধ ভারত-সংস্কতির মধো তার নব জন্মাস্তরের প্রয়োজনে 
_সর্বপ্রথমে সমর্পণ করেছিলেন অপরূপা মাতৃমূতি জগজ্জননী সারদ1 দেবীর 
চরণতলে। পরবর্তীকালে সা'রদ! দেবীর মধ্যে নারী আদর্শের পূর্ণ প্রতিরূপ দেখে 
__বস্ততঃ সারদ1 দেবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও সাহচর্ধে থেকে-তার সর্বসংস্কার- 
মুক্ত মন এবং সহজ অথচ বিচারণীল পূর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়েই এই নিবেদিতা 
স্বতঃস্ফূর্ত কে উচ্চারণ করেছিলেন £ নারী জাতি সম্বন্ধে শ্রীমা হলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও প্রশ্ন রেখেছেন 
তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি অথবা নূতন আদর্শের অগ্রদূত ? 


ভারতীয় নারী আদর্শের পরম! মৃতি সারদ| দেবা ১৯ 


আমাদের সিদ্ধান্ত তিনি দুই-ই । একদিকে তার চরিত্রে আমর] দেখেছি-_ 
ত্যাগ-তিতিক্ষা-ক্ষম!, ককণা-মাধূর্ব-কোমলতা, ধৈর্য-মংযম-পরমতসহিষণণতা ও 
তেজধ্িতার মিশ্রণে শুচিশুভ্র তপধিনীর ব্প, কল্যাণ ব্রীতে উদভাসিত আদর্শ 
মাতৃত্বের সকল গুণাবলী £ অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু 
সুন্দব, যা কিছু মহৎ মাঞ্জলো বিধনত সেই সব মানবিক ঘর্জনেব আভিজাত্য 
ও এশ্বব । আবাব অন্যদিকে একালেব উপযোগী একান্ত আধুনিক মন ও 
মনন, বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদ, বাস্তবতা বোধেব সঙ্গে কবিত্ব ও 
কবিপ্রাণতা, প্রথব আন্নপম্মানবোধ ও স্বাবলদ্বিতা, কণিষ্ঠ আন্নপ্রতায় ও 
দৃঢচিত্ততা, স্পষ্উবাদিতা ও নিভীকতা, উদ্দাব সচ্ছল মানবিকতার সঙ্গে 
শিক্ষান্নবাগ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা, কুসংস্কার ও প্রথান্ুগত্েব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, 
অন্যায় ও পাপের বিকদ্ধে প্রতিবাদের সংগ্রামী চেতনা, নিস্গপ্রিয়তা ও 
মানবপ্রেম এবং নতুনকে আবাহন ও গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং বিপরীত 
নানা তরঙ্গের বিরুদ্ধে মাথা-উচ্চু পথ চলার সাহস ও নিষ্ঠা; এইসব 
গুণরাশিতেও নিবিড এলক্কত তার বিশাল বহুমুখী অনির্বচনীয় বাক্তিতৃ। 
অর্থাৎ পাশ্চাত্যেরও যা কিছু ভালো; যা কিছু সুন্দর ও মাণবিক তাও 
সাঁরদ] দেবী গ্রহণ করেছিলেন উদার হৃত্তে। এইসব নান] বিপরীত গুণেব 
সমাবেশে ও সমাহারে সারদা দেবীর চরিত্রে ঘটেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ভাবাদর্শের একটি অপূর্ব আলোকিত সমন্বয়। এই মহান জীবনাদর্শের 
বিন্দুমাত্র উজ্জল উত্তরাধিকার গ্রহণ করলে, শুধু ভারতীয় নারীসমাজই নয়, 
পরস্ত বিশ্বের সমগ্র নারী-জগৎই ব্যি ও সমষ্টিগতভাবে পূর্ণায়ত হয়ে উঠতে 
পারবে এবং শেষ পর্যন্ত পরিণামে ঘভিযাত্রী হতে পারবে পূর্ণের প্রাঙ্গণের 
অভিমুখে । এবং এ পথেই বিশ্ব-নারীর অস্বিষ্ট যথার্থ নারীমুক্তি ও নারী 
প্রগতি ( ছ020182. 9108001086107 ) একদিন সম্ভব হবে। বস্তুতঃ 
সারদ| দেবীর মহৎ জীবন ও চরিত্র শুধু নারী সমাজের কাছেই প্রেরণাদায়ক 
নয়, আমরা সকলেই অনির্বচনীয় সেই মহাজীবনের নিরস্ত পবিত্র উতমধারায় 
খুঁজে পাই সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা, ব্যর্ঘতা-পরাজয়ের পরম সাস্তবনা এবং এই জগৎ 
ও জীবন-জাত সকল ব্যাধির অমল শুশষা! ও প্রসন্ন নিরাময়। 


২৩ 


রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে নারী প্রগতি ও নারীমুক্তির 
আদর্শ সারদা দেবী এবং শ্রীরামকুষ্ণ-সারদ। দেবীর দাম্পত্য জীবন 


তাই মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্য থেকেই ম্বামীজী 
গ্রহ করেছেন আধুনিক ভারতীয় নারীর অন্বিউ আদর্শটি। নর-নারীর 
সম্পর্ক সমাজে কেমন হওয়া উচিত, বিভিন্ন সামাজিক পটভূমিকায় নারীর 
কর্তব্য, পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়-ঘজনের সঙ্গে নারীর যোগাযোগ, নারীপ্রগতি 
ও নারী-মুক্তি-আন্দোলনের স্বরূপ ও তাৎপর্য, নারী-শিক্ষার মৌল ভিত্তি, 
কোন গুণাবলী, শুধু ভারতীয় নারীকে নয়-যে কোনে! দেশের নারীকে 
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সন্ধান দেবে £ এ সব বিষয় সম্পর্কেই স্বামীজী তার রচনা- 
বলীতে বারবার বলে গেছেন। শ্রীরামকৃঞ্চ-সারদাদেবীর জীবনালেখ্য ছিল 
নারীমুক্তি সম্পর্কে ম্বামীজীর চিন্তা-ভাবনার একক গোমুখী-উৎস। শ্রীরামকুষণ- 
বিবেকানন্দ আন্দোলনে নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তির অর্থ তাই সমকালীন 
আত্মন্রউ পুরুষ-সমাজের অন্ধ অনুকরণে প্যান্ট-শার্ট পরে, সিগারেট মদ্ভ 
প্রভৃতি আরে। সব বিচিত্র উন্মত্ত নেশায় আসক্ত হয়ে রাশছাড়া প্রবৃত্তির 
অন্ধকার পথে অসহায় আত্মসমর্পণ নয়। যথেচ্ছাচারিতা ও পশ্বাচারের 
সঙ্গেও যথার্থ নারী প্রগতি ও নারীমুজি আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। 
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং সর্বাত্মক বন্ধানমুক্তিই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
আন্দোলনের একমাত্র আদর্শ। সত্যিকার শিক্ষার আলোকে আলোকিত 
পুরুষের সহজ নঙ্গিনী হয়ে মত্যের এই জীবনযোজনার যৌথ দায়ভাগ 
সমভাবে গ্রহণ কর! এবং গৃহ, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র পুরুষের সঙ্গে 
সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কাজ্ফিত হলেও নারীকে পরিপূর্ণ নারীই 
হয়ে উঠতে হবে। পুরুষের জীবনের অন্ধ অনুকরণ নয়। তৎকালীন ভারতীর 
নারীসমাজের হুঃখ-দুর্শশা, লাগুনা-অপমান এবং তাদের অশিক্ষা, কুসংস্কার, 
অসহায় পরনির্ভরশীলত! প্রভৃতি দেখে, পাশ্চাত্যের নারীশক্তির ফ্বনির্ভর আত্ম- 
প্রকাশ__তাদের শিক্ষা-শক্তি-দাহস, তাদের কর্তব্যবোধ, কর্মতৎপরতা! প্রভৃতি 
গুণাবলী আমাদের দেশের নারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হোক, ম্বামীজী 
একান্তভাবে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নারীত্বের চিরস্তন উচ্চ 
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আদর্শ--যা তিশি সীত।-সাবিত্রী-দময়ন্তীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং গুরু- 
পত্রীর মধ্যে যার পরিপূর্ণ বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন__সেই অয্লান চরিত্র, 
সতীত্ব, শুপ্ধ প্রেমের প্রতি আজীবন আগ্ুগতা, ক্ষমা, ধৈর্য, তিতিক্ষা, লজ্জা, 
শালীনতা, লাবণাস্রিথচ কোমলতা, দয়া-মায়া-স্নেহ-মমতা, পরোপকারবৃত্তি-- 
নারী প্রগতি ও নারীমুঞ্তির নামে এইসব গুণরাশি বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় নারী 
পাশ্চাতা জীবনের তথাকধিত আধুনিকতার মোহে আচ্ছন্ন হোক-_এ তিনি 
কখনে! চান নি। ভারতীয় নারী তার অবলা, হুর্বলা, অকারণে অশ্রপুতা রূপ 
পরিতাগ করে কর্ধতৎপর হয়ে, শিক্ষিত স্বনির্ভর হয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত হোক. সবল! শক্তিময়ী সাহসী ও স্বাবলম্বী হোক,__কিন্তু স্বাধীনতার 
নামে কখনে৷ চরিত্রহীনত! ও উচ্ছঙ্খলতা এসে তাদের যেন গ্রাস না করে। 
প্রাচীন রাজপুত নারীর তেজ-বীর্ধ-সাহস-আন্নসশ্মানবোধ, তাদের অপস্ত 
দেশপ্রেম, ঝাজীর রাণী লক্ষ্ীবা্ীয়ের মতে, রাণী দুর্গাবতীর মতো-_এদেশের 
ধতিহ্া অনুসরণ করে আগামী যুগের নারীজাতি বীরত্বে ও দৃঢ়তায়, চারিত্র- 
শক্তির প্রদীপ্ত প্রভায় পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠুক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জননীসুলভ 
বড় হৃদয়ের অধিকারও যেন তার! অর্জন করে । আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা 
করবে, একালের নান! বিদ্ভায় বিদ্ভাবতী হবে, আত্মনির্ভর হবে, কিন্তু ভারতের 
শাশ্বত ধর্মভাব ও আধ্যাক্মিকত1 বিসর্জন দিয়ে নয়। কারণ আধ্যাত্মিকতাই 
ভারতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। আদর্শ পত্বীর ভালবাসা ও নিষ্ঠা থাকবে 
স্বামীর প্রতি, বুকের মধ্যে অম্লান থাকবে সীতা-সাবিত্রী-দময়স্তীর আদর্শ, 
আর বৃহৎ বিচিত্র এই জগৎ ও জীবনের মুখোমুখি হয়ে ক্রমে প্রন্ফুটিত হয়ে 
উঠবে সর্বাঙ্গীণ আত্মপ্রকাশে দীপ্ত, সুদূঢ় একটি বহুমুখী বিজয়ী ব্যক্তিত্ব 
স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষুদ্বতা, কুপম্ঁকতা ও হূর্বলতার পরিবর্তে মহৎ 
হৃদয়, মহান্ুভবতা ও চারিত্র শক্তির অপাৰৃতি প্রার্থনা! করেছেন স্বামীজী 
ভারতীয় নারীর চরিব্রে। এবং যেসব গুণের সমাবেশে ভারতীয় নারীর 
তিলোত্মারূপ নির্মাণে স্বামীজী প্রয়াপী হয়েছিলেন, সে সমস্ত গুণই সারদা 
দেবীর চরিত্রের থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। 

ভারতীয় নারী চরিত্রে যে গুণটির সবচেয়ে অভাব-_সেই সাহস, শক্তি, নিভাক 
বলিষ্টতা ও নির্ভরতা সারদা দেবীর মধ্যে ছিল পূর্ণমাত্রায়। সারদা দেবীর 
জীবনের অজত্র উদাহরণ থেকে এখানে মাত্র হৃ'চারটি উল্লেখ করছি। তেলো- 
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ভেলোর মাঠে অন্ধকার রাত্রিতে ডাকাতের সঙ্গে সারদ1 দেবীর মুখোমুখি হবার 
ঘটন। সকলেই জানেন। রাত্রির নিবিড় নিস্তরূতায় ঢাক! দিগন্ত-বিস্তীর্ণ সেই 
নির্জন মাঠের মাঝখানে প্রায় অশিক্ষিত ১৯/২০ বছরের এক গ্রামা তরুণী। তবু 
তার সে কী সাহস, আত্মশক্তিতে কী প্রগাঢ় বিশ্বাস ! লোড শেডিং-এর অন্ধকারে 
কলকাতার রাস্তায় অতি উচ্চশিক্ষিত, বিলাতী খেতাবধারিণী অধাপিকা বা 
ডাক্তার, জজ-ব্যারিস্টার কোনে! মহিলাকে যদি টয়-পিস্তল হাতে নিয়ে পাড়ার 
কোনো মস্তান গুণ আক্রমণ করে-_দেখা যাবে অশ্রপ্লাবিত চোখে থর্থর্‌ 
করে তিনি কাপছেন, অথবা মৃছ্ছিত হয়ে পড়ে গেছেন, কিংবা অতি ক্রুত 
পলায়মানা। আর শুধু নারীই বা কেন, উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকদেরও সেই 
একই দশা । অথচ অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে সারদা ডাকাতের মুখোমুখি দাড়িয়ে 
কিন্ত একটিবারও কাঁপলেন না, সংজ্ঞা হারিয়ে মৃছিতও হলেন না, 'বা ভয়ে 
আর্তনাদ করে পালাতেও চেষ্টা করলেন না। নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের 
মতো স্থির প্রত্যয়ে দুরূহ ছুর্জয় ভীষণের মুখোমুখি দাড়িয়ে একান্ত আত্ম- 
বিশ্বাসের নম্রতা নিয়ে ডাকাতকেই পিতৃ-সন্বোধনে তার শরণ নিলেন £ 
“বাবা, আমি তোমার মেয়ে সারদা,__দক্ষিণেশ্বরে তোমার জামাইয়ের কাছে 
যাচ্ছি। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি--আমায় একটু পথ দেখিয়ে দাও ।” 
বিশ্বাস-_আত্মবিশ্বাসের কাছে পরাজিত হল হিংসা, লোভ । পিতৃ-সঙ্ধোধনের 
মধা দিয়ে বালিক! সারদা করাঘাত করলেন ডাকাতের ঘৃমস্ত বিবেকের 
দরজায়, জাগিয়ে তুললেন তার হত মনুষ্তত্বকে । হিংশ্র খুনী দস্যু ফিরে 
পেল তার হারানো সংবিৎ, বিলুপ্ত শুদ্ধ মনুষ্যত্ব । একালের দহুজদলনী জননী 
আমাদের এমনি করেই পদানত করলেন পশু-শক্তিকে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের গ্লেহুধন্য ভক্ত হুরিশের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। 
কামারপুকুরে একদিন মাকে দেখে কুভাব জেগে ওঠে তার মনে। বাড়ীতে 
তখন আর কেউ নেই। নিরুপায় ম-সারদ1 ধানের মরাইয়ের চারদিকে 
ঘুরতে লাগলেন। হুরিশ তবু কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। সাত বার 
মরাইয়ের চারদিকে ঘুরে বিরক্ত সারদ! মা নিজ মতি ধারণ করলেন। রুখে 
দাড়িয়ে-_ধাকা মেরে ফেলে দিলেন হুরিশকে মাটিতে । তারপর ওর 
বুকে হাটু দিয়ে জিভ টেনে ধরে অবিরাম চড় মারতে লাগলেন হরিশের 
গালে। হে হে করে হাঁপাতে লাগল হরিশ। নিরঞ্জনানন্দ স্বামী 
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কামারপুকুরে এলে তাকে দেখেই হরিশ ভয়ে বৃন্দাবণে পালিয়ে গেল। 
পুরাণের পরিপ্রেক্ষায় ভক্তজনের| এর যাই ব্যাখা! করুন, একালের সাধারণ 
মানুষ আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করি একান্ত আমন্মনির্ভর, সাহস-শক্তিতে 
বলীয়ান অভী£-মস্ত্রের সাধনায় ঘরভীক এক আশ্্ধ ধরল বাঙালী বীরাঙনার 
রূপচিত্র । “নারীকে মাপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দেবে অধিকার 
হে-বিধাতা !” আমর! এই কাহিনীর মধো খুঁজে পাই বিশ্বকবির মহতী 
জীবন-জি্ঞাসার সার্থক সঃশুর। এবং কবির এই কবিত]1 রচনার অনেক 
আগেই। আধুনিকতার, নারী প্রগতির, মহৃস্হ্ের এই উজ্জ্বল উত্তরাধিকার 
ম|-পারদ1] রেখে গেছেন তার সন্তানদের জন্য । কিন্তু আমরা নিতে পেরেছি 
তার কঙটুকু ?-_ 

ভাষণে-ভুষণেঃ পোশাকে-পরিচ্ছদে কিংবা বহিরঙ্গ আচার-বিচার এবং 
প্রথান্গগতোর বা প্রথা-বিদ্বোহের মধো প্রগতিবাদ নেই। যথার্থ প্রগতিবাদ 
মান্ধষের মুক্ত মানসিকতায় । বিপরীত তরঙ্গাবলীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
অধিকার অর্জণ এবং বিরু্ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আন্নরক্ষার, 
আন্নপ্রকাশের ও বিকাশের ম্মমত| লাভকেই যথার্থ প্রগতি আখা। দেয়! 
যায়। চেঙনার গভীরে পরিপূর্ণ শঞ্জির উদ্বোধন ঘটানো হল প্রগতি বা 
মুক্তির সর্বাপেক্ষা জরুরী শত। বিশ্বজগঙের সমপ্ত জীবকুলের ইতিহাসে 
এই বিচারে মাহুষকেই বল] চলে সবচেয়ে প্রগতিবাদী আধুশিক। নখর- 
দন্ত নেই, শৃঙ্গ নেই, দাঁতে বিষ নেই, গায়ে শক্তিও বেণী নেই, তবু মানুষ 
এখনে! বেঁচে আছে এবং সে অজ সংগ্রাম-সংবধের মধা দিয়ে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে পশু-জগতের অনেক উপরে | সে মরেনি। 
হারিয়ে যায়নি । জীবনের কোনে! অবস্থায়ই এই না-মরা, হারিয়ে না- 
যাওয়াই নারী প্রগতি ও নারী মুক্তি-আন্দোলনেরও মুল কথা । মায়ের 
জীবনের নানা বিরুদ্ধ ও বিচিত্র পরিবেশের কথ! চিন্তা করলেও মাকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিবা্দিনী আধুনিকোত্ধমা বলে অভিহিত করা যায়। 

কর্মযোগিনী সারদ। দেবীর অজেয় চারিত্রশক্তি এবং তার সাহসিকতা ও 
নির্য়ের সাধনার প্রসঙ্গ ছাড়া আরো যে সব অজত্র মানবিক ও দৈবী 
গুগাবলীতে তার চরিত্র ভূষিত ছিল, তা স্মরণ করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে 
যেতে হয়। এক দিকে অন্যায়-অপরাধ-অমানবিকতাঁর বিরুদ্ধে নিত্য 
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প্রতিবাদী সারদ1] দেবীর এক আশ্চর্ধ সংগ্রামী ভূমিকা, আবার অন্যর্দিকে 
আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে সমুখিতা, ধ্যান-সমাহিতা পবিভ্রতাস্বরূপিণী, 
ক্ষমারীপা তপদ্বিনী জগজ্জননীর প্রশান্ত বূপ-_এ দুয়ের মাঝে কোথায় খিল 
আছে অনেক সময় আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। পরম 
বিন্ময়ে আমর! শুধু তাকিয়ে থাকি এই দেবী মানবী জগজ্জননীর দিকে। 
কিন্তু বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সারদা দেবীর অজশ্র ভূমিক] দেখে আবার 
তাকে চিনতে অসুবিধে হয় না। কুসংস্কার, জাতিভেদ, প্রথান্লগত্যের বিরুদ্ধে 
সারদা মায়ের যে সব সংগ্রামী ভূমিকা-বিভিন্ন জীবনী-গ্রন্থে অজ তার 
কথা-কাহিনী ছড়িয়ে আছে-_-এখানে তার বেশী কিছু উল্লেখ করব না। 
তবু এ প্রসঙ্গে অনিবার্ধভাবে মণে পড়ে সারদ] মায়ের জীবনের নানা ঘটনা 
এবং তার আশ্চর্ধ সব উক্তিসমূহ | 

তুঁতে মুসলমান ডাকাত খুনী আমজদ খেতে বসেছে আর নলিনী দিদি 
উঠোনে দড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে পরিবেশন করছেন। তাই দেখে ম! 
বললেন, “অমন করে দিলে মাহুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস, 
আমি দিচ্ছি*বলে মা-সারদ] পাত্রে করে খাবার এনে নিজেই পরিবেশন করলেন 
এবং পরিতৃপ্ত করে আমজদকে খাওয়ালেন। এবং__খাঁওয়ার শেষে সারদ] ম৷ 
নিজেই উচ্ছিষ্ট স্থানটি ধুয়ে দিলেন। নলিনীদিদি তাই দেখে বললেন, 
«ও পিসীমা, তোমার জাত গেল!” এর প্রত্যুত্বরে মাতৃ-হৃদয় থেকে 
উৎসারিত অপাধারণ উক্বিটি সকলেরই মনে আছে £ "আমার শরৎ যেমন 
ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে ।” উদ্বোধনের বাডিতে মায়ের: কাকা 
নীলমাধব মুখুজ্জের মৃত্যুর পরে শববাহকদ্ের মধ্যে একজন ছিলেন শূন্র। 
ম্রশান্ত্রীয় এই বাপারের প্রতি মায়ের দৃষ্টি আকর্ধণ করা হলে মায়ের সেই 
এতিহাসিক বিপ্লবী উক্তি; “শুদ্দ'র কে, গোলাপ? ভক্তের কি কোনো 
জাত আছে?” “আমার ইচ্ছে হয় সকলকে এক পাত্রে বসিয়ে খাওয়াই । 
তা এ পোড়া দেশে জাতের আবার বড়াই আছে ।”__-এ দেশের জাতের 
বড়াই ভেঙে টুকরে! টুকরো! করে দিয়েছিলেন বিশ্ব্ননী সারদা দেবী । জাতি- 
নিবিশেষে দমকল ভক্তকে ডেকে এনে একসঙ্গে বঙিয়ে এক পাত্রে মুড়ি জিলিপি 
খাইয়েছিলেন সারদা দেবী । চোর তু'তে মুসলমানের হাত থেকে তার 
ভক্তির দান কলা! গ্রহণ করে ত1 দিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিতে সারদা দেবীর 
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কোনে! সক্ষোচ নেই। চোরের দেওয়৷ জিনিস ঠাকুরকে ভোগ দেওয়] হল কেন 
_ জনৈক ভক্তের এই প্রতিবাদের উত্তরে সারদ1 দেবীর কণ্ঠে উচ্চারিত হল 
চিরকালের আধুনিকতার শ্রেষ্ঠতম বেদমন্ত্রঃ “কে ভালো, কে মন আমি 
জানি।.* দোষ তো! মানুষের লেগেই আছে। কিন্তু কী করে যে তাকে 
ভালে! করতে হবে তা জানে ক'জনে ?” এবারে যে তিনি মন্দকে ভালো 
করতে, নীচুকে উঁচু করতে, পতিত অবনতকে উন্নত করতেই এসেছেন। 
এই মহান ব্রত উদযাপনের প্রয়োজনেই প্রবৃত্তিপরায়ণ নষ্ট যুবতীকেও তিনি 
আশ্রয় দিয়ে তাকে দীক্ষা দেন। মনুয্বত্বের উধ্বতম সোপানে তুলে দেবার 
জন্যে নানা অপরাধে অপরাধী বিপথগামী যুবক ভক্তকে অনায়াসে ক্ষমাসুননর 
দৃষ্টিতে সান্ত্বনা! দিয়ে ঘরে তুলে নিতে পারেন ক্ষমারূপা তপস্বিনী। পতিতের 
ভগবান এবারে পথের ধুলোয় নেমে এসেছেন। তাই ভিখারিণী মেয়ের 
দেওয়া উপ্হার পেয়ারা গ্রহণ করে খেতে কোনে! সঙ্কষোচ হয় না বিশ্ব- 
জননীর | যুগীর ছেলে ঢাকার পীতান্বর নাথ হীন জাত বলে সারদ] মায়ের 
কাছে আসতে তার সক্কোচ। মা তার সব সঙ্কোচ হীনম্মন্যতা ভেঙে দিয়ে 
কাছে ডেকে নেশ £--কে বলেছে তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে, ঘরে 
বসো।” রগ সন্তানের আরোগা কামনায় অপরিচিত মেমসাহেব এলে সারদ। 
দেবী তাকে অনায়াসে কাছে ডেকে নিতে পারেন । কাছে বসিয়ে তার হাতে 
প্রসাদী ফুল ও প্রসাদ ধিয়ে তার সন্তানের মাথায় স্পর্শ করাতে বলতে 
কোনে। দ্বিধা হয় না।(১) জগন্নাথক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে সবার হাত থেকে 
খিচুডি-প্রপাদ ভাগ করে গ্রহণ করেছেন সারদ! দেবী । আবার নিত্যকার 
ঠাকুর-পৃূজাব থাগে ঠাকুরের জন্য উদ্দিষ্ট নৈবেছ তুলে দিচ্ছেন সারদা দেবী 
তেরো-চৌদ্দ বছরের একটি কিশোরের হাতে । সেবক বাধা দিলে সারদা 
দেবী বলছেশ £ “আঃ 1 বাছাকে খেতে দাও | প্রভু এর মধ্যেও আছেন ।” 
আবার একদিন ঠাকুরের নিত্য ভোগের একবাটি ছুধ পূজোর আগেই 
সারদ| দেবী তুলে দিচ্ছেন সেবকের হাতে । সেবক আতকে ওঠেন। 
প্রতিবাদ করেন। খাও বাছা, তোমার ভিতরেও ঠাকুর আছেন ।”-- 
সারদ] দেবীর সহজ উক্তি | মহাষ্টমীর দিনে মসঙ্কোচে দাড়িয়ে থাকা 





(১) মায়ের আলীর্বাদে মেমসাহেবেব মেয়েটি অসুখ ভালে! হয়ে যায়। পরব্তাঁ- 
কালেও মেমসাহছেবের মায়ের কাছে যাতায়াত ছিল এবং মায়ের কাছে দীক্ষাও নিয়েছিলেন। 
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তাজপুরের বাগণী ভক্তকে ঘরে নিয়ে এসে অগ্জলির মন্ত্র পড়িয়ে দিচ্ছেন 
সারদ! দেবী | মনে হয় এই যেন তার আজন্ম কৃত্য ঃ চিত্তকে যা ছোট করে, 
মনকে যা আবদ্ধ করে, তা কখনো ধর্ম হতে পারে না এবং তা মানুষের 
কাছে কখনো গ্রাহ্া নয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই উদার স্বচ্ছ মানবিক 
দৃষ্টির ফলেই অন্ধ কুসংস্কার, জাত-পাত, ছুত্মার্গ, দেশাচার ও যুক্তিহীন 
প্রথান্ুগসতোর বিরুদ্ধে পরমহংসের মতোই সারদা দেবীরও ছিল সংগ্রামী 
ভূমিকা ! তলোয়ার ঘোরানো, ছুরি চালানো বা বন্দুক-বোমা-স্টেনগান্‌- 
ব্রেনগান-ক্ষেপণাগ্র প্রভৃতির উদ্দাম প্রয়োগের মধোই বিপ্লব আবদ্ধ নয়, পরস্ত 
যখার্থ বিপ্লব সম্পাদিত হয় মানসিকতার আমুল পরিবর্তনের শুদ্ধ প্রয়াসে। 
বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেই মানুষেব চিত্ব-চেতনার ঘটে আমূল 
পরিবর্তন | রামকৃষ্ণ বিপ্লব মানুষের অন্তরে নিয়ে আসতে পেরেছিল এই 
পরিবর্তনের দুরন্ত জোয়ার--শুদ্ধ এক চৈতন্যের অধিবাঁসনার মাধ্যমে । 
পরিপূর্ণতার ফল-ফসল আজে! আমর] তুলতে পাবি নি জাতির সঞ্চয়-ভাগারে, 
কিন্তু পূর্ণের প্রতাশায় আমরা দ্রিন গুণছি। কারণ, আমাদের সর্বাধি- 
নায়কের ঘোষণায় ামরা জেনেছি-__“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ধ |” কারণ, 
আমর] জানি বন্দুকের নল নয়, আত্মজয়ীর মনই সকল শক্তির একক 
ডায়নামো । কারণ, “ভারতের কার্ধপ্রণালী আধ্যাত্মিক-_-সে কাজ রণবাদ্ধ 
বা] সৈন্যবাহিনীর অভিযানের দ্বারা হইতে পারে না। ভারতের প্রভাব 
চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত 
হইয়াছে, অথচ পৃথিবীর সুন্দরতম ফুলগুলি ফুটাইয়! তুলিয়াছে।” জননী 
সারদা দেবী আমাদের ভারতবর্ষের এই শাশ্বত পথেরই একালের অভিযাত্রিণী 
এবং এদিক থেকে বিচার করলে সারদা দেবী ছিলেন অতুলনীয়! বিপ্লবী, 
শাশ্বত একালিনী এবং সর্বোতমা আধুনিক] । 

ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা হয়েও পতিত দুঃখীর জন্য হঃসহ বেদনায়,_আর্তের প্রতি 
অপরীসীম করুণায় প্রয়োজনে অব্রা্গণের হাতের তৈরী খাবার খেতেন সারদা 
দেবী। কতবার কায়স্থ রমণীকে স্পর্শ করে অন্ন গ্রহণ করেছেন। জাতিডেদ- 
প্রথা মানতেন না সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই | শুধু বদেশের বিভিন্ন 
জাতের নরনারীদের প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয় জননী সারদার এই বিচারনিষ্ঠ উদার 
সংস্কারহীনতা, এমন কি সাগরপারের বিদেশী ম্নেচ্ছদের সঙ্গেও জক্ষেপহীন 
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সেই একই শুদ্ধ সহদয় মানবিক বাবহার। মিসেস ওলি বুল, মিস 
মাকলাউড প্রভৃতি স্বামীজীর ইওরোপীয় এবং হ্ামেরিকান ভক্ত-শিষ্ঠাদের 
প্রথম দর্শনেই মা! সারদ] যে শুধু তাদের সাগ্রহে অশ্যার্থনা জানালেন তাই নয়, 
কিংবা স্পর্শের আশীর্বাদে আতিথা দান মাত্র নয় সেই প্রথম দিনেই তাদের 
সঙ্গে তিনি এক পাত্রে আহার করলেন। অভাবনীয় এই ঘটনায় বিস্ময়- 
বিমুগ্ধ ্বামীজী একটি চিঠিতে লিখলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে £ "ইউরোপীয় 
এবং আমেরিকান মহিলারা পেদিন মাকে দেখতে গিয়েছিলেন । তারপব 
কি কাণ্ড, ভাবতে পারো--ম তাদেব সঙ্গে খেলেন পর্স্ত । দারুণ বাঁপার 
নয় কি?”--ভাতের হাঁডির, ছু'ৎমাগী ধর্মের দেশে দারুণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। 
আর স্নেহের খুকি তে! সাবদা-মায়ের নিজেরই কন্যা__তাই তার সঙ্গে সেই 
রকমই ব্যবহার করে গেছেন চিরকাল। সারদা-মায়ের অনুমতি নিয়ে নিবেদিতা 
একবার নিজের হাতে রান্না! করে ভোগ নিবেদন করেছিলেন ঠাকুরকে । 
নিবেদিতার নিবেদিত সেই ভোগের প্রসাদ পরম আনন্দের সঙ্গে জগজ্জননী 
সারদা-মা আমাদের গ্রহণ করেছিলেন বলে শোনা যাঁয়। এবং এ ব্যাপারে 
প্রতিবাদী গোড। রক্ষণনীলদের ম| নাকি জানিয়েছিলেন £ নিবেদিতা ভাব 
মেয়ে ঠাকুরকে ভোগ শিবেদন করার অধিকার আছে তার । এবং এতে 
খদি কারে! আপন্তি থাকে তো তার! যেন দুরে থাকেন ।_-এরকম আরো 
কত ঘটনা । জয়রামবাটাতে অপুস্থ মা সারদা শুয়ে আছেন। “কষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় 
ছিন্নবসন বিষণ্র-বদন আমজদকে”__ম! সারদা ঘরের মধো ডেকে এনে কথা 
বলেন, সান্তনা! দেন, ওষুধ-পথোর ব্যবস্থা করেন | অথচ সেই ঘরেই ঠাকুরের 
সিংহাপনের নীচে পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল। এবং সেই গঙ্গাক্তলেই ঠাকুরপৃজা! 
হয়। পথভ্রষ্ট মগ্যপ চরিত্রহীন পদ্মবিনোদকে ম| সারদা তার প্রার্থনায় গভীর 
রাত্রে উদ্বোধনের মায়ের বাঁড়ির জানালা থেকে দর্শন দেন। ছুঃস্থ, অতি 
দরিত্র এক স্ত্রীলোক ভক্তের শিক্ষিত পাগল ছেলে নিরুদ্দিষ্ট হলে তার দুঃখে 
সমবাথী সারদা-মায়ের বেদনার অন্ত থাকে না। 

তবে শুধু করুণ! নয়, ক্ষমা-সহানুভূতি-গ্রীতির প্রবণ নয়, সারদা-মীয়ের 
চরিত্রে মাঝে মাঝে স্ফুরিত হতে দেখি ব্যক্তিত্বের নির্মম অশনি সঙ্কেত। 
প্বজ্রাদ্পি কঠোরাণি মৃদৃনি কুদুমাদপি ।”--চুরি করার অপরাধে স্বামীজী 
কর্তৃক মঠ থেকে বিতাড়িত উড়িয়া! চাকরকে মা-সারদ1 তার ছুঃখ-দারিজ্রোর 
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কাহিনী শুনে পুনর্বহালের আদেশ দেন। এবং সে আদেশ স্বামীজীকে 
নিঃশবে মেনে নিতে হয়| প্রেমানন্দ স্বামীকে ডেকে বললেন মা £ ণদেখ 
বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেছে। 
তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ ক'রে তাড়িয়ে দ্রিলে। সংসারে বড় জালা; 
তোমরা সন্াপী, তোমরা তো তার কিছু বুঝবে না। একে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাও।৮ সম্রাঙ্জীর মতো আদেশের ভঙ্গীতে পুনর্বার বললেন, “আমি বলছি, 
নিয়ে যাও ।৮ অথচ--যা অন্যায়, অপরাধ, অমানবিক--তার প্রতিবাদ করতেও 
কখনো পরাস্ুখ হতেন না মা-দারদা। উদ্বোধনের বাড়ীর উল্টোদ্িকের 
বস্তিতে একবার একজন পুরুষ তাঁর স্ত্রীকে ভীষণভাবে প্রহার করছিল। 
কিল-চড়, পরে লাখি। এবং মারের চোটে অবল] স্ত্রীলোকটি কোলের 
ছেলেকে নিয়ে উঠোনে গড়িয়ে পড়ল। ম| আর থাকতে পারলেন না। 
জপ ফেলে বেরিয়ে এলেন এবং খীর কোমল ক কোনো! দিন একতলা 
থেকে শোনা যেত না, সেই তিনি তীব্র তীক্ষ কণ্ঠে পুরুষটিকে নির্মমভাবে 
ভৎপ্গনা করে বললেন, “বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি 
নাকি? আঃ মলো যা।” ক্রোধোন্মত্ত লোকটা একবার মাতৃমুর্তি দর্শন 
মাত্র সাপের মাথার ধুলে! পড়ার মতো মাথা নীচু করে নির্ধাতিতাকে 
ছেড়ে দিল। একবার এক রুগণ স্বামীর মঙ্গলপ্রার্থী ধনীর গৃহিণীর 
জ'াকজমকপূর্ণ সাঙ্জ-পোশাক, বিলাসিতা ও প্রসাধনচচিত মুখমণ্ডল দেখে মা- 
সারদ। প্রকাশ্থেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। আবার গেরয়। পরিহিতা একটি 
কুমারী মেয়ে মাকে প্রণাম করতে এলে সারদা মা! যখন জানলেন যে সন্যাস 
ন! নিয়েও মেয়েটি গেরুয়া পরে গেরুয়া কাপড়ের মর্ধাদা নষ্ট করেছে, 
মা-সারদা তখনই তাকে তার হঠকারিতার জন্য তিরস্কার করতে এতটুকু 
কু্া বোধ করেন নি। 

কোনে! কারণে কারে] কাছে মাথ! নোয়ান নি সারদা মা । শ্রীরামকৃষ্ণের 
সেই উপদেশ ঃ “তুমি কামারপুকুরে থাকবে ? শাক বুনবে--শাকভাত খাবে-_ 
***কিস্ত কারে! কাছে একটি পয়সার জন্য চিৎহাত করে| না” মা অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করেছেন স্বামীর উপদেশ। তাঁর উচু মাথা কারে! কাছে কোনে! 
দিন নোয়ান নি। তাই রামলালদাদ] ও খাজাঞ্চীর পরামর্শে রানী রাসমপির 
দৌহিত্র ব্রেলোকানাধ বিশ্বাস যখন সারদ] মায়ের মাসোহারা বন্ধ করে 
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দিলেন, ম! সারদ] এ সম্পর্কে একটিও আফসোসের বাক্য উচ্চারণ করলেন ন|। 
আবার অন্য দিকে দেখা যায় খাপখোলা তলোয়ারের মতোই ঝল্‌্সে উঠছে 
সারদ মায়ের প্রথর বাত্তিত্রের আগ্নেয় দীপ্তি। রাজেন্জাণীর মতোই আদেশ 
দিচ্ছেন, শাসন করছেন সজ্ঘের সন্তানদের এবং অন্যান্যদেরও। এবং 
প্রয়োজনে বিধাতার মতো! নির্মম রুদ্র-কঠোর হতে জানতেন সারদ! মা। কী 
অপরাধে বেশ কিছুকালের জন্য মাধৃকরী ভিক্ষান্নে প্রাণ ধারণের কঠিন 
শান্তি দিয়েছেন মা এক ব্রহ্গচারীকে । এবং তৎক্ষণাৎ আদেশের প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্রন্মচারীকে আশ্রম পরিতাগ করে চলে যেতে হয়েছিল। 
আবার শোন] যায়-_সন্নাপীর শাদর্শ জীবন-চর্ধা লঙ্ঘনকারী সাঁধুকে মা-সারদ' 
চিরতরে তার দৃ্ির হাঁডালে নির্বাসন দিতেন । সারদা-মার সম্মুখে তাদের 
আসারই হুকৃম ছিল না। একবার কোয়ালপাড়া মঠে কাজকর্ম নিয়ে 
সেবকদের সঙ্গে অধাক্ষের ঘটে মতবিরোধ । আঁশুমের পেবকরা যাতে অন্য 
কোথাও না যেতে পাঁরে তাঁর জন্য অধাক্ষ মহারাজ সারদ|] মাকে ইঙ্গিতে 
অন্নরোধ করতেই তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে উচ্চ কঠে বলে উঠলেন : “তুমি 
আমাকে দিয়ে কী বলিয়ে নিতে চাও? আমি বুঝি বলে দেব যাতে ওরা 
কোথাও থাকতে না পারে ?...একথা আমি বলতে পারব ন11” সারদ। মায়ের 
সেই ক্রোধ-কঠিন কণম্বরে, ভয়ঙ্করী আগ্নেয় রপের সম্মুখে সকলেই হয়ে অস্থির । 
মঠাধ্যক্ষ তখন সারদ1 মায়ের পায়ে পড়ে কাদতে কাঁদতে বললেন, “মা, ক্ষমা 
করুন।” এবং মা-সারদ। তৎক্ষণাৎ একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। বেলুড়মঠে এক 
সাধুর চাঁকরকে চড মার] নিয়ে সাধুদের উদ্দেশে সারদ1 মায়ের তিরস্কার-তীক্ষু 
নির্মম উক্তিগুলিও এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে । “তোমরা তো! সন্ন্যাসী, তোমাদের 
ত্যাগই লক্ষ্য ; একটা চাঁকরকে তোমর! ত্যাগ করতে পার না?” “তোমরা 
তো সন্ন্যাসী, গাছতলায় থাকবে, তোমাদের আবার মঠ বাড়ি চাঁকর--,আবার 
সে চাকরকে মার 1” প্রসন্ন বরাভয় মুদ্রায় আসীন! দক্ষিণমুখ করুণাময়ী জননী 
রূপই তার একমাত্র সত্য পরিচয় নয়) তিনি যে রামকৃষ্ণ-সজ্ঘের পরিচালিক, 
সঙ্প্রধানা__তার এই মহান দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি কখনও বিস্মৃত 
হন নি। হুননি বলেই কুসুমের মতো কোমলতার সঙ্গে এমন বরে তার 
মহান চরিত্রে সমন্বিত হতে পেরেছিল বজ্রের কঠোরতা । 

সারদ! ম। বলতেন, “অপচয় করতে নেই ।৮ যথার্থ যাগ মনে--১ মানসি- 
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কতায়। বহিরঙ্গ আচারে অনুষ্ঠানে বা চর্যায় নয়। তাই গৃহস্থকে মা সঞ্চয়ের 
উপদেশ দিতেন এবং কারুরই এলোমেলো অকারণ খরচ দেখতে পারতেন না। 
একবার জ্ঞান মহারাজ খাঁটি ছুধ পাঠিয়েছেন জয়রামবাটীতে | দ্ধের ঘড়ার 
মধ্যে দেখা গেল একটি ছোট্র মৌরল! মাছ। সবার মনে হল এ অপবিত্র 
দুধে ঠাকুরের ভোগ হবে না। এ ছুধ ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন আশুমের 
সকলে। কিন্তঃ “ফেলবে কেন? --গোয়ালার ছুধে কি না মেশায়, অথচ 
সেই দুধের তৈরী মিষ্টিতেই তো ঠাকুরের ভোগ দেয়! হয়। তাছাড়া পুকুরের 
জলেও তো মাছ থাকে । সে জল কি আমরা ব্যবহার করি না?” নলিনী- 
দিদির এই যুক্তি গ্রহণ করে মা-সারদা ফেলে দিলেন না সে দুধ । এ ছুধেই 
পায়েস রান্না করে সারদা! মা ভোগ দিয়েছিলেন ঠাকুরকে ( মতান্তরে, ছেলে- 
মেয়ে ভক্তদের খাইয়েছিলেন )। অর্থ ও অলঙ্কার সম্পর্কেও সারদ! মায়ের ধারণা 
ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় একটু অন্য রকম। অর্থাদির প্রতি পারদ] মায়ের শ্রদ্ধা 
ছিল কারণ অর্থ লক্ষ্মীর প্রতীক। তাই মাথায় ছোয়াতেন। কিন্তু বলা 
বাছল্য, কোনে! আসক্তি ছিল না। এর নামই বিশুদ্ধ কর্মযোগ। আবার 
কোনো জিনিস নষ্ট করাও পছন্দ করতেন না। বলরামবাবুর বাড়ি থেকে 
চুপড়িতে করে অনেক আতা! এসেছে। ঠাকুরথরে আতাগুলি রেখে সেবক 
চুপড়িটি বাইরে ফেলে দিলেন । সারদা! মা দেখলেন চুপড়িটি সুন্দর এবং কাজে 
লাগতে পারে। মা-সারদ| তাই চুপড়িটি আনিয়ে ধুয়ে মুছে রেখে দিলেন । 
কোনো ভক্তের দেওয়া ভূনিখিচুড়ি বালক রামময় মহারাজ পাতে ফেলে 
রেখে গেলে মা বলেছিলেন, “এমন ভালো! জিনিস ফেলো! না” পাশের 
বাড়ীর হৃঃস্থ স্‌গোপ মেয়েটিকে ডেকে মা সেই খিচুড়ি দিয়ে দিলেন। 
এমন কি তরকারির খোসাগুলি পর্যস্ত তুলে রেখে গরুকে খাওয়াতেন। 
বলতেন, “যার যেটি প্রাপা সেটি তাকে দিতে হয়।”--কিস্তু সারদা মায়ের এই 
উজ্জ্বল উত্তরাধিকার আমর! গ্রহণ করতে পারিনি । আজে! দেশের চরম 
অভাবের দুর্দিনে বাঙালীর! তাদের উৎসবকে কেন্দ্র করে ঘে অর্থহীন 
অপচয়ের বন্যা বইয়ে দেয়--তা যে কোনে! সভ্য সং মানুষের কাছে 
অকল্পনীয় । এবং চুড়ান্ত এক সামাজিক ও মানবিক অপরাধ । মার্জনাহীন 
মহাপাপ। অথচ মা-সারদা এদেশেই জন্মেছিলেন | আমাদেরই একজন হয়ে। 
-_বয়োজোষ্ঠকে প্রথাম করার শুভ সংস্কার সারদা-মা মানতেন। তাই বৈদ্ধ 


শ্রীরামকষ্খ-সারদ1 দেবীর দাম্পত্য জীবম ১১১ 


শ্যামাদাস কবিরাজকে প্রণাম করতে নির্দেশ দিতেন রাধু প্রভৃতিকে। 
“প্রণাম করবে না। কত বড় বিজ্ঞ; ওরা ব্রাহ্মণতুল্য-_* এই হুল সারদামায়ের 
যুক্তি। শ্রমের মর্ধাদা দিতেও কোনো! কার্পণ্য ছিল না সারদ] মায়ের । 
তাই রীধুনী ব্রান্মণীকে মা-সারদ! সম্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। ভানুপিসী, 
ক্ষীরোদবালা ও অন্যান্য কায়স্থ ভক্তদেরও রাধু প্রভৃতিকে প্রণাম জানাতে 
বলতেন। কারণ ভক্কের কোনো জাত নেই । যথার্থ এবং বৃহত্তর অর্থে ই 
মা-সারদ! ছিলেন সর্সংস্কারবিমুক্ত মানবতার পৃজারী।--আহারাদি সম্পর্কেও 
মা.সারদ1 কঠোরতা পছন্দ করতেন না। বিধবাদের ম| রাত্রে রটি-পরট! খেতে 
বলতেন । যোগীন-মা*র বিধবা খুড়ীমাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্ভলা 
একাদশী ভঙ্গ করান| সারদা-ম1-ও দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু বালবিধবা ক্ষীরোদবালাকে 
খাবার ব্যাপারে কঠোরতা না করতে উপদ্দেশ দিতেন ঃ “বাছা, অনেক কঠোরতা 
করেছ; আমি বলছি আর কোর না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে 
ফেলেছ। দেহ নষ্ট হলে কীনিয়ে ভজন করবে মা?” এ প্রসঙ্গে আমাদের 
মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই আর্ধোক্তি £ খালি পেটে ধর্ম হয় না। বালবিধবা 
শবাসন| দেবীকে শিরম্থু উপবাসে উন্ুখ দেখে মা-সারদ] বলছেন £ “আত্মাকে 
কষ্ট দিয়ে কীহবে? আমি বলছি তুই জল খ1 !” ভক্ত সুরবাল! দেবী সামার 
মৃত্যুর পর বাকী জীবন হুবিস্তান্ন গ্রহণে কাটিয়ে দেবার প্রস্তাব করলে মা- 
সারদ1 বলছেন, “আত্ম! যদি কিছু খেতে চায়__আত্মাকে দিতে হয়। ন! দিলে 
অপরাধ হয়; সে কারে, আমাকে দিলে না বলে।” শুদ্ক হৃদয়হীন 
যাস্ত্রিকতায় পালিত বাহিক কোনে আচার-অনুষ্ঠান সারদা-ম! পছন্দ করতেন 
না। তাই ভক্তদের বলতেন, “খেয়েদেয়ে দেহটা ঠাণ্ডা করে নিয়ে ভগবানকে 
ভাকো”।--খাবার দাবার ব্যাপারে কোনো অযথা অনুশাসন সারদা-মা বা 
শ্রীরামকৃষ্ণ কেউই মানতে পারতেন না| সারদা-মা! বলতেন, “আমার ছেলেরা 
নিরামিষ খাবে কেন1**খুব খাবে দাবে আর ফুতি করবে। যা] প্রাণে চায় তাই 
থাবে, বাকিটা আমি দেখব ।” কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুরকে সিদ্ধ চালের 
ভাত ও মাছছভোগের ব্যবস্থ৷ দিয়েছিলেন সারদা-মা। অন্ততঃ প্রতি শনি ও 
মঙ্গলবারে | তিন তরকারি ছাড়া ভোগ হবে না--এও মায়ের নির্দেশ। 
উদ্দেশ্য তার আশ্রমের ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষ! । তাদের যে জয়ী হতে হবে 
মালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তাই এই জীবনদায়িনী পথ-নির্দেশ। 
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ভক্তদের প্রসাদ দেবার প্রয়োজনে একবার আহারের পর পুনর্বাব অন্নগ্রহণেও 
সারদামায়ের কোনো আপত্তি নেই। অন্ধ সংস্কারের বন্ধন নেই। সর্ববন্ধনবিুক্তা 
জগজ্জননী ভক্তদের সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গের মতো বাবহার করতেন। 
বাইরের লোক-দেখানে। গুরুগিরি বা জোর করে শ্রথা আদায় কোনোটাই: 
সারদা-ম! পছন্দ করতেন না। একসঙ্গে, খাওয়া-দাওয়1-শোওয়া, কথা-গল্প- 
পরিহাস-_সবই চলত সঙ্গী-ভক্ত-শিষ্ঠাদের সঙ্গে | কোথাও কোনো বাধা-বন্ধন 
ছিল না। নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্ণেব ঘরে জন্মগ্রহণ করেও-_অগ্লবয়সী বিধবা 
মেয়েদের গহন! পবার, মাছ খাবার নির্দেশ দিতে পর্ধস্ত সারদা-মা কুত্ঠিত 
হতেন না। কারণ তিনি জানতেন জীবন অনেক বড। প্রাণকে 
আপন নিয়মে বেডে উঠতে দিতে হয়। কারণ, “ওদের আকাজ্ষ থাকে 
কিনা! ন| হলে চুরি করে খাবে । যখন বুঝতে পারবে এট সমাজবিরুদ্ধ; 
তখন আপনিই ছেডে দেবে ।” কোনে। আইন বা সমাজ বা নীতিশাস্ত্রের 
অনুশাসনে প্রবৃত্তিকে স্তব্ধ করে দেয় যায় না। জোর করে ছডি ঘুরিয়ে 
সংযম শেখানে| সম্ভব নয়--এসব কথা মা জানতেন । তাই স্বীয় সন্তানদের 
চরিত্র ও প্রবণতা লক্ষ্য করে--অনেককেই বিয়ে করার পরামর্শ দিতেন ।__ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মানসিক গডন দেখে ভক্তদের অনেককেই গৃহস্থ হতে নির্দেশ 
দ্িতেন। যখন যেমন তখন তেমন। যার যেমন তার তেমন। তাছাডা 
তিনি যে সতেরও মা, অসতেরও ম1।-_তাই তার স্পেহ-বিগলিত করুণাধারা 
জাতি-ধর্স, উচ্চ-নীচ, ভালো-মন্দ, সং-অসৎ নিবিচারে উদার মৌসুমীব 
মতোই সকলের উপর সমানভাবে বর্ধিত হত। এমন কি নৈতিক ও 
সামাজিক দিক থেকে যে সম্পর্ক সর্বজননিন্দিত সেই উপপতীর সেবারত শ্রমিক 
পুরুষেরও অকুঠ প্রশংসা জানাতে মা-সারদা কার্পণা করেন নি। সারদামায়ের 
বাডীর সামনের বস্তিতে পীভিত উপপত্বীকে আপ্রাণ সেবায় শুশ্রীষায় সারিয়ে 
তুলতে দেখে মা! মুগ্ধ হয়ে যান। “কী সেবাটাই করেছে মা--এমন দেখিনি । 
একেই বলে সেবা-_একেই বলে টান*-_বলে মা-সারদ] পুরুষটার কত সুখ্যাতি 
করেছেন কতজনের কাছে। অথচ সাধারণ দৃষ্টিতে উপপত্বীকে সেবার 
কোনো মূলাই নেই আমাদের কাছে। বরং বিগছিত অপরাধ বিবেচিত 
হবে । সারদা-মার মধ্যে ছিল এই সর্বসংস্কারমুক্ত উদার মানবিক দৃর্টি। নিজে 
সব দুর্বলতার উধের্ব থেকেও মানুষের ্ব ক্রুটি-বিটাতি ক্ষমা করতেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদ! দেবীর দাম্পতা জীবন ১১৩ 


সমাজে সবচেয়ে যার! অসহায়, হূর্বল আর্ত আর সকলের ঘ্বাণিত-নিন্দিত- 
উপেক্ষিত, তাদের প্রতিও নয়, তাদের প্রতিই যেন মায়ের সবটুকু ভালোবাস 
_সব গ্নেহ! “যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন/সেইখানে যে চরণ 
তোমার রাজে/সবার পিছে, সবার নীচে,/সব-হারাদের মাঝে ।” পূর্বজীবনে 
বারবনিতা এক বৃদ্ধা দক্ষিণেশ্বরে নহবতে আসতেন মায়ের কাছে। অতি 
আতন্তরিকতাপূর্ণ বাবহারে সারদা-মা তাকে আপনার করে নিয়েছিলেন। 
পূর্বজীবনে শুচিশুভ্র ছিলেন না-__-এরকম এক ৬ঞ্ রমণী সারদামা”র হাত থেকে 
নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্ন পরিবেশন করলে তিনি অসস্ত হন এবং ওর হাতে 
ভবিষ্ততে অন্ন পাঠাতে শ্রীরামকষ সারামাকে নিষেধ করে দেন। কিন্ত 
অপমাশিতার জননী তার প্রত্যুত্বরে বলেন £ “তাতো আমি পারব নি ঠাকুর, 
“মা? বললে তো থাকতে পারব নি” সৎ অসৎ সকলের প্রতি উৎসারিত তাঁর 
অমল মাতৃত্ের উৎসধারা। সাধিক কলাাণবোধে এবং সকলেব-_-সমপ্ত সমাজের 
মঙ্লল-চেতনায় সর্দা-জাগ্রত ছিলেন বলেই কোনে! এক ভক্তিমতী ভক্ত রমণী 
তার চিকিৎসকম্বামীর পসার কামনায় মায়ের আগ্লীর্বাদ প্রার্থনা করলে, মা তার 
সে অন্যায় প্রার্থনা! পূরণ করতে পারবেন ন] বলে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিতে দ্বিধা 
করেন নি। কারণ চিকিৎসকের পসার মানেই তো আরে বহু লোকের রোগ 
ভোগ এবংঃক্লেশ যন্ত্রণা | সর্বমঙ্গলের মঙ্গলত্বরূপিণী, সর্বাতিহারিণী সকলে 
দুঃখনাশিনী বিশ্বজননী হয়ে তা কী করে মেনে নেবেন এই অন্যায় আবদার? 
সর্বাস্তিবাদে ও বিশ্বেকাবোধে সমন্বিত সমাজতন্থের এই হুল যথার্থ রূপ । 
সারদা-মায়ের প্রগতিবাদ ও নব জীবনযোজনার নান! প্রকল্প বিধৃত হয়ে 
আছে তার অসাধারণ এক সাধিক জীবন-প্রতায় ও পরিব্যাপ্ত মর্ত্য প্রীতির 
সঙ্গে । অথচ ত| সব সময়েই বিজ্ঞান-চেতনায় দীপ্রিমান ও যুক্তি-নিষ্ঠায় সুদৃঢ় 
তাই সারদা-মা-ই বলতে পারেন £ “উচিত কথ গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ 
হয় না।” আবার বলছেন £__আঁধাঝ্সিক জীবনের উন্নতির জন্য অবশ্ঠাই গুরুর 
সব কথ! মানতে হবে। কিন্তু এহিক বিষয়ে শ্রেয়বোধে স্থিত হয়ে নিজ্ব 
যুক্তি-বৃদ্ধি অনুযায়ী কৃত কর্ম, গুরুর অনুমোদন লাভ না করলেও, তাই 
হবে গুরুর উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি, গুরুর সর্ধোত্তম সেবা করা । এক স্ত্রীভক্ত 
মেয়ের বিয়ে দিতে না পারায় হুঃখ প্রকাশ করলে মা বলছেন, “বে দিতে 
না পারো, এত ভাবনা! করে কী হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও। 
৮ (58) 


১১৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


লেখা-পড়া শিখবে, বেশ থাকবে ।” মেয়েদের লেখা-পড়া1 শিখে স্বাবলম্বী 
হওয়1, 'অর্থ নৈতিক স্বাধানত1 অর্জন করে নিজেদের পায়ে দাড়ানো, শিল্প- 
সাহিতা-দর্শন প্রভৃতি বিষয় মেয়ের] পড়ুক--এ সবই তিনি সমর্থন করতেন । 
শিজের যেমন তীব্র জ্ঞানম্পৃহ! হিল, তেমনি তিনি ছিলেন নারীশিক্ষার 
প্রবল সমর্থক। সারদামায়ের উদ্বার সংস্কৃতিসচ্ছল প্রগতিবাদদী মন ও মননের 
জন্যই তিনি কখনে! নতুনকে স্বাগত জানাতে, অজাণাকে গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ 
করতেন না। য1 কিছু শুত্র, সুন্দর ও কল্যাণপ্রদ তা গ্রহণ করতে পরাজ্মুখ 
হতেন না। নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর ভক্ত শিষ্তা ইওরোগীয় ও আমেরিকান 
মহিলাদের তিনি প্রথম দর্শনেই যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন সে প্রসঙ্গ আগেই 
উল্লিখিত হয়েছে । বিদেশিনীদের আদবকায়দার অনুসরণ করতে তিনি এগিয়ে 
আসতেন । মেমসাহেব ও অন্যান্য প্রদেশের ভক্তদের ভাষ! না বুঝলেও তিনি 
তাদের অতি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতেন । মেম-্ভদের অনেক সময় 
ইউরোপীয় প্রথায় করমর্দনের ভঙ্গিতে তিনি তাদের হাত ধরে নিজের কাছে 
বসাতেন। শ্রীমতী ওলি বুলের মিনতিতে সাহেব ফটোগ্রাফারদের সম্মুখে 
তার উপস্থিতি, ঈষ্টার উৎসবে নিবেদিতার কে হীষটীয় ধর্ম সঙ্গীত শুনে 
মায়ের ভাবসমাধি--এ সবই স্মরণীয় । বিদেশিনী গ্েচ্ছ মেমসাহেব নিবেদিতা 
ও কৃপ্টিনের সঙ্গে তার স্ঘদয় আত্মীয়সম্পর্কের কথা মনে পড়ে। আর কন্যা 
নিবেদিতার সঙ্গে তিনি তো একসঙ্গে থাকতেন-খেতেন-শুতেন-ঘুমাতেন। 
নিবেদিতার প্রতি কর্মপ্রয়াদের পশ্চাতে ছিল তার অভয়বাণী, সঞ্জীবনী মন্ত্র 
কার আীর্বাদ। এই হলেন আমাদের মা সারদ]। 

একদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদ, অন্যদিকে সকলের সঙ্গে স্নিগ্ধ 
মধুর ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ, এই ছুইয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছিল 
তার চরিত্রে। তিনি বলতেন, “সর্বদা বিচার করবে |” বলতেন, “খাটতে 
হয়) না খাটলে কি কিছু হয়!” আবার বলতেন ; “কাজই লক্ষ্মী, কাজে 
দেহ মন ভালে! থাকে, একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাক উচিত নয়।” জগৎ 
ও জীবন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না তিনি। তাই দেখা যায় সর্বত্যাগী 
তপবিনী হয়েও পরিবার-পরিকল্পনার স্বপক্ষে কথা বলে গেছেন মা সারদ।। 
মানবমনম্তত্বের অভ্রান্ত অনুশাসন মেনে তিনি সকলকে অবাধ স্বাধীনতা 
দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। দ্যা প্রাণে চায় করে যাও--আমি তে! আছিই।” 


শীরামকৃষ্ণ-সারদ1 দেবীর দাম্পতা জীবন ১১৫ 


--এই ছিল সন্তানদের কাছে তার অপার স্নেহের আশ্বাসবাণী ! গ্রহণের মধ্য 
দ্বিয়ে বর্জন, ভোগের মধা দ্বিয়ে ত্যাগ, এই ছিল সাধারণের জন্য তার 
জীবনবাণী। উচ্ছেদের পথে নয়, প্রবৃত্তির উদ্‌গতির মধ্য দিয়েই আমাদের 
মৌল আন্তর সত্তাটিকে প্রস্ফুটিত করে তুলতে হবে। সার্জন সুধার সন্ধানে 
সাবিক এক জীবন-সাধনাসিদ্ধির কথাই তিনি বলে গেছেন। দ্যার যা! প্রাপ্য 
তাকে তাই দিতে হবে”, কিংবা--“কাউকেই তুচ্ছ তাচ্ছিলা করতে নেই” 
প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের মুল সূত্রগুলি তার কণ্ঠে বন্বার আমর! শুনেছি। 
অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত নির্নম হু শিয়ারি--“না বুঝে আগুনে হাত দ্রিলেও হাত 
পোডে |” ধর্মের নামে যে প্রচলিত রোমান্স-কাহিনী এবং অলৌকিকতার 
অবান্তব অসম্ভব নান! ধৃত্জাল-_তিনি তা সব সময়ই ছিন্নভিন্ন করে দিতেন। 
তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, “ভগবান পেলে আর কী হয়? ছুটো শিং 
বেবোয়? তা তো ণয়। তাকে প্লে মন শুদ্ধ হয়, শুধ। মনে ব্রহ্গমজ্ঞানের 
বিকাশ হয়।” আবার হুন্ুত্র বলেছেন : “ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? ছুটে] 
শিং বেরোয় 1."'না, সদসৎ বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়। 
ভাবে লাভ-+এছাডা কে ভগবান দেখেছে, কার সঙ্গে ভগবান কথা কয়েছেন ? 
ভাবে দর্শন, ভাবে কথাবার্তা, সব ভাবে হয়।” বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সৃষ্টিতত্ 
প্রসঙ্গেও লারদামায়ের যুক্তি-সম্বদ্ধ আধুনিক ব্যাখ্যা আমাদের বিস্মিত করে। 
বেদাস্তের অতি উচ্চ দার্শনিক চিন্তাসমৃহকেও তিনি অতি সহ্জ সরলভাবে 
প্রকাশ করেছেন এবং আধুনিক জীবনের উপযোগী করে ব্যাধ্য। করে গেছেন। 

তার বিজ্ঞানচেতনার ও যুক্তিবাদের একটি উজ্জল উদ্বাহরণ এখানে 
উদ্ধৃত করছি: ম্বামীজী কাশ্মীর থেকে অসুস্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে সারদামাকে 
এসেছেন প্রণাম করতে বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে । এবং এসেই অভিযোগ £ 
“মা, এই তোমার ঠাকুর! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে 
আসত বলে ফকির আমায় অভিশাপ দিলে--“তিন দিনের মধ্যে উদরাময় 
হয়ে ওকে চলে যেতে হবে !”--আর কিনা তাই হল--আমি পালিয়ে 
আসতে পথ পেলুম না! তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।” 
--তার উত্তরে মা বললেন, “বিস্যা, বিষ্া মানতে হয় বৈকি বাবা । সব 
বি্াই বিদ্ভা-গুরা তে ভাঙতে আসেন ন1।*.**'শঙ্করাচার্যও তো শুনতে 
পাই নিজের শরীরে ব্যাধি আসতে দিয়েছিলেন । তুমি তো জানো খুড়তুত 


১১৬ সামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


দাদার ( হলধারীর ) অভিসম্পাতে ঠাকুরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল । তোমার 
শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে অসুখ আসা একই কথা ।”__ 
মায়ের এই বিজ্ঞান-ভাষ্বর যুক্তিনিষ্ঠ উত্তর শুনে স্বামীজীর চোখ জলে ভরে 
গেল। মনে পড়ল তিনিই না কত জায়গায় বক্তৃতায় বলেছেন ; “সৃষ্টির 
এলাকা নিয়মের এলাকা ; নিয়মের মধ্য দিয়াই নিয়মাতীত রাজ্যে যাইবার 
পথ, আমাদের দেহ-মন নিয়মে বাঁধা |” ম্বামীজী দুহাতে দারদা-মায়ের পা 
জড়িয়ে কিছুক্ষণ পড়ে থাকলেন ; তারপর নীচে নেমে এলেন । তার বিজ্ঞান- 
বিধৃত যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য শুনে বিবেকাননের মতো দিগ্থিজয়ী মহাজ্ঞানী 
মহাপুরুষও মায়ের পদতলে শিশুর মতো হয়ে গেলেন । এই হুল জগজ্জননী 
সারার আর এক অসাধারণ রূপ। এই বিজ্ঞান-বোধ ও যুক্তিবুদ্ধির 
আলোকেই তিনি বহুবিধ মতানৈক্যের ও দ্বন্দের সমাধানে একটি স্থায়ী এক্যের 
প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন । তাই তার কাছে এলে সকলেই সব দ্বিধা-ছন্দের 
অবসানে একটি হন্দাতীত গগনসদূশ সর্বধীসাক্ষীভূত মাতৃরপা জ্ঞানমৃতির সন্ধান 
পেতেন। অনেকের মতে "জ্ঞানরূপা সেই মাতৃমুত্তিটি হচ্ছে ভবিষ্তৎ সমাজের 
নারী-প্রকৃতির স্বরূপাদর্শ |” বন্ততঃ তিনি যেন সর্বসমন্বয়ের একটি খনীভূত 
রূপ। একই সঙ্গে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের, প্রাচীনতার ও আধুনিকতার, 
শক্তির ও বিনয়ের, কমের ও ধ্যানের, ত্যাগের ও ভোগের, ভক্তির ও 
বিপ্লবের, জাতীয়তার ও আন্তর্জাতিকতার, জীবন ও মহাজীবনের অপূর্ব 
লমন্বয় ঘটেছিল তার জীবনে ও বাণীতে । একদিকে বিজ্ঞানদ্ব্টি ও যুক্তিনিষ্ঠ 
বাস্তববাদ, আবার অন্য দ্রিকে দেখতে পাই সৌন্দর্যবোধ, নিসগপ্রিয়তা, 
কবিদৃষ্ি, ও শিল্পচেতনার অডভুত সমাহার । তাই প্রেমাননজী মহারাজ 
যথার্থ ই বলেছেন £__“মাকে বুঝতে পার] খুব সহজ সাধ্য নয়।”-_-সারদা-মার 
চরিত্রে এত সব গুণরাশির সমন্বয় দেখেই নিবেদিতাও বললেন £ “আমার 
ধারণায় সারদ। দেবী বর্তমান পৃথিবীর মহোতমা নারী ।৮ বললেনঃ "সারদ! 
দেবী শ্রীরামকষ্ণজের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি'"'সত্য সহ্ধমিণী,*-_প্প্ীরামকফের 
বিশ্বপ্রেম ধারণ করার উপযুক্ত পাত্র” । তার নিজের ধ্রবমন্দির এবং ভারতীয় 
লারীতবের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃঞ্জের চরম বাণী, সারদা দেবীর সমগ্র জীবন 
তার কাছে মনে হত এক দ্রীর্ঘ নীরব প্রার্থনার মতো । যথার্থই শ্রীমা 
ছিলেন প্রভ্ঞা ও মাধূর্ধের সমন্বয়ে সরলতম নারী । 


শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদ! দেবীর দাম্পত্য জীবন ১১৭ 


স্ব!মী শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই একই সঙ্গে এই বিজ্ঞান-দৃটি, সৌন্দর্যচেতনা, 
নিসর্গানুভূতি, কবিষ্বভাব ও শিল্পবোধের সমন্বয় ও সমাহারের মধা দিয়েই 
গড়ে উঠেছে দেবী-সারদার মধ্যেও একটি অখণ্ড উজ্জল পরিপূর্ণ মানবতা । 
কালে! মৌসুমী মেঘে ঢাকা আকাশের প্রেক্ষাপটে উড়ভ্ত বলাকার সারি 
দেখে সৌন্দর্য ও নিসর্গচেতনার অতলাস্ত গভীরতায় ডুবে গিয়ে প্রভু 
শ্রীরামকৃষ্ণের হয়েছিল ভাবসমাধি। আর জননী সারদা জ্যোৎস্লাপুলকিত 
রাত্রিতে পূর্ণ চাদের দিকে চেয়ে প্রার্থনা-প্রণত হয়ে উচ্চারশ করেছিলেন; 
“তোমার এ জ্যোত্স্ার মতো। আমার অন্তর নির্মল করে দাও।” অবাক 
সৌন্দর্যবোধে তন্ময় হয়ে মাকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকতে দেখি জ্যোতস্লা- 
প্লাবিত বহতা ভর গঙ্গার দ্বিকে মুখ করে। কোয়ালপাড়ায় ঝড় ও 
শিলার্ফির দিনে মাকে দেখি প্রাণশক্তিতে ভরপুর চপল চঞ্চল বালিকার 
মতো! বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শিল কুড়োচ্ছেন। আবার আমাদের মনে 
পড়ে রামেশ্বর দর্শনের যাত্রা পথে খুর্ধা-রোডের পরে গাড়ী থেকে চিন্কা 
হদ দেখে মা সারদার শিশুর মতো আনন্দবিহ্বল রূপটি । উভয়ের জীবনেই 
এরকম শিসর্গ ও সৌন্দর্ধপ্রিয়তার অজস্র উদ্দাহরণ ছড়িয়ে আছে । এবং এই 
সৌন্দর্যের অভিয্নানে অভিষিক্ত হয়েই- স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ভিতরেই মাঝে মাঝে 
আবিভূতি হত আশ্চর্য এক কবি-প্রতিভা | তিনি যখন বলেন, “ভালোবাসলে 
অনেক ছুঃখ পেতে হয়”_-তখন কি মনে হয় না আধুনিক কোনে! কবিতা 
পড়ছি? কিংব! বিবাহ প্রসঙ্গে মায়ের সেই অসাধারণ কাব্যোক্তি £ "সংসারে 
সবই ছুটি ছুটি। এই দেখ না চোখ ছুটি, কান ছুটি, হাত ছুটি, পা ছটি__ 
তেমনি পুরুষ প্রকৃতি ।” সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ইংরেজ কবি শেলীর 
সেই অসাধারণ কবিতাটি £ 6179 1080.6817)8 70117819 আ 102) 11567 ! 
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মানবচরিত্র সম্পর্কেও ছিল উভয়ের অসাধারণ প্রজ্ঞা । কথামৃতের পৃষ্ঠায় 
পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের লোকজীবন এবং মানবচরিব্র সম্পর্কে অপীম 
জ্ঞানের পরিচয়। একবার দেখে, একটি ছুটি কথা বলেই তিনি লোক 
চিনতে পারতেন | সমগ্র মানুষটার ভিতরটা-_তার সু-কু, ভালো-মন্দ শিয়ে 
কাচের আলমারির মতো তার কাছে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত। মায়েরও 
ছিল এই ক্ষমতা । তাই নিজের সন্তানদের সহ্জ স্বাভাবিক জীবন যাপনের 
উদ্দেশ্টে আধুনিক মনস্তত্বের ও মনোবিষ্ভার শেষ কথাট মায়ের পক্ষেই 
এভাবে প্রকাশ করা সম্ভব ঃ “মনের বাসনা-কামনা যা ঘা আছে পূর্ণ 
করে নাও”*-__-কিংব। “যে য1 খুণী করো না কেন, যে ভাবে খুশী চলো ন! 
কেন.*..."ঈশ্বর হাত-পা-ইন্দ্রিয়াদি দিয়েছেন, তারা তো! ছুটবেই, তারা! 
তাদের খেল! খেলবেই”--কিংবা “যা প্রাণে আসে করে ঘাও”__ইত্যাদি। 
আবার বলছেন, “অবিশ্বাস তো! আসবেই | সংশয় আপবে, আবার বিশ্বাস 
হবে। এরকম করেই তো বিশ্বাস হয়। এই রকম হতে হতে পাকা বিশ্বাস 
হয়।” কিংবা মা সাবধ1] যখন আশ্রমের কর্ম-পরিচাঁলক সন্ন্যাসীদের উপদেশ 
দিয়ে বলেন £ “দেখ সব লোককে কিছু কিছু মধিকাব দিয়ে নিজেকে একটু 
নীচু হয়ে চলতে হয়।” “কাউকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নেই ।” কিংবা, 
“যা কিছু করে| ন! কেন -সকলকে নিয়ে, সকলকে একটু মাণ দিয়ে পরামর্শ 
শুনতে হয় বৈকি। একটু আল্গ] দিয়ে সব দ্িক দূর থেকে লক্ষা করতে 
হয়--যাতে বেণী কিছু খারাপ না হয়।” এই সব বাক্যাধলী পড়লে মনে 
হয় কোনে! বিশেষজ্ঞের লেখা “বিজনেপ ম্যানেজমেন্ট+-এর পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছি-_ 
কিংবা আধুনিক কল-কারখানায় শ্রমিক-মালিকের মানবিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে 
কোনো! গবেষণাগ্রন্থ পডছি। শুধু গগনবিহারী কবিত্ব কল্পনার রামধন 
রচন1 নয়, বাস্তব জীবন সম্পর্কেও তার অসাধারণ লোকজ্ঞানের পরিধি 
দেখে আমর! বিস্মিত হুই। 

স্বদেশ-গ্রীতির সংস্কার সারদাঁ-মায়ের প্রায় শৈশব থেকেই। জয়রামবাটীথেকে 
কোথাও যাত্রার আগে গৃহাঙগনের মাটি স্পর্শ করে তিনি প্রণাম করে বলতেন; 
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী | দেশের কোথাও কেউ বিদেশী রাজ- 
শক্তির হাতে নির্যাতিত হলে তিনি যন্ত্রণাবিদ্ধ হতেন। এবং কখনো! বা শুদ্ধ 
ক্রোধে উদ্দীপ্ত । ইংরেজ সরকারের আমাদের পরাধীন দেশের মানুষের সঙ্গে 
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অবিরাম উদ্ধত হাদয়হীন নিষ্ঠুর নির্লজ্জ ব্যবহারে তিনি স্ষু্ন ছিলেন। স্বাধীনতার 
স্বপক্ষে মাঝে মাঝে তার প্রদীপ্ত বিশ্বরূপও আমাদের বিস্মিত বিমুগ্ধ করে। 
তবে একথাও এখানে স্মর্তৰ যে তার স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-স্পৃহার 
পশ্চাতে কারো প্রতি, বাটি বা সম্$টিগতভাবে, সামান্যতন স্বণা বা বিদ্বেষ 
ছিল না। ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেনদেরও তিনি নিজের সন্তান বলে মনে 
করতেন। কিন্তু পরাধীনতার প্রশ্নে অত্যাচারী বিদেনী শাপকের বিরুদ্ধে 
তার রুদ্রাণী-মৃতিও প্রত্যক্ষ করেছি। দৌহুদ লক্ষণ! ছুটি নারীকে বাকুড়ার 
পুলিশ হাতকড়া দিয়ে বন্দী করে হাটিয়ে থানায় নিয়ে যাবার কথা শুনে 
তার অগ্রিবাণী মনে পড়ে £ “নিরপরাধ স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার... 
তবে আর বেশীদিন নয়। এমন কোনে! বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না 
যে ছু? চড় দিয়ে মেয়ে ছু”টিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত 1” সারদা-মায়ের এক 
ভক্তকে ঠাকুরঘর থেকে বের হওয়৷ মাত্র পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। অনর্থক 
কষ্ট দেবার সংবাদ পেয়ে মা বলেছিলেণ £ “দেখ দিকি, ইংরেজের কি অন্যায়! 
আমার ভালো! ছেলেটাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলে, মুখে একটু ঠাকুরের প্রসাদও 
দিতে দিলে ণা। এই ইংরেজের রাজ্য কি থাকবে ?”__দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের 
প্রতি ছিল তার অকুষ্ঠ সহাহ্রভূতি ও ৬ালধাপা। দেশের দঃখ-ছুর্ঘশার যে 
কোনো ঘটনাই মাতৃহৃদয়ে এসে আঘাত কর5 এবং তিনি উত্তেজিত হতেন । 
কখনো বা ইণ্বেজদের মন্ত।াচারের মর্মস্তদ কাহিনী শুনে, ওদের নির্মম শোষণ 
এবং উৎপীডনের প্রতিবাদে তার ছুটি চোখ অগ্রিস্ফুরিত হত, কখনো বা 
ভেসে যেত বেদনাবিদ্ধ অশ্রুর অবাধা প্রাবনে । তার জীবনে এরকম বন্ুবার 
ঘটেছে। ষবৈরাচারী শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবার্দীর ভূমিকায়ও 
সারদামাকে আমরা বহুবার দেখতে পেয়েছি । পরিশুদ্ধ তার দেশপ্রেমের স্বাক্ষর- 
বহনকারী এরকম অজঙ্স ঘটন] ছড়িয়ে আছে সারদামায়ের জীবনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। 

অথচ আঁশ্চর্ধের বিষয়-_এত সুগভীর স্বদেশপ্রেম এবং অত্যাচারী শাসক 
ইংরেজ সরকারের অমানবিক বাবহারের বিরুদ্ধে তার এত ক্ষোভ এবং এত 
আগ্নেয় ভূমিকা থাকা সত্বেও বিলেতের লোকদের তিনি “নিজের ছেলে- 
মেয়ে মনে করতেন, একথাও আগে উল্লিখিত। তার জীবনে এরকম ঘটনাও 
প্রচুর । বিদেশী-বিদেশিনী ভক্তদের প্রতি কার প্রীতি ও সৌনার্ঘপূর্ণ বাবহারের 
কথাও এ প্রসঙ্গে মনে পডে | আসলে স্বদেশী আন্দোলন ও ম্বদেশ-প্রেম 


১২০ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


যে বিদেশী-বিঘ্বেষ নয়__তার এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলেই তার 
মধ্যে জাতীয়তা ও শান্তর্জাতিকতা৷ এমন করে সমন্বিত হয়ে উঠতে পেরেছিল । 
বস্তত তার জীবনাদর্শের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই মহাসমন্বয়ের বীজ। 
সারদামায়ের চরিত্রে এরকম জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় ঘটেছিল 
বলেই সর্বত্র সকলের প্রসঙ্গেই তার সমরৃষ্টি। স্থির প্রত্যয়-সিদ্ধ যথার্থ একটি 
সাম্যবোধ জন্মলাভ করেছিল তার মধো | তাই এমন বলিষ্ঠ ও বিশ্বাসের 
সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন £ ণ্যদ্দি শাস্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখে! না। 
দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো--কেউই পর 
নয় মা, জগৎ তোমার |” জীবনের শেষ লগ্নে উচ্চারিত এই কটি কথার মধ্যে 
রয়েছে বিশ্বমানবতার অন্তঃশীল অয্লান এক্যের এক আশ্চর্য বিঘোষণ]। মনীষী 
কেনেথ ওয়াকার বলেছেন £ এই বাণীগুচ্ছের মধ্য দিয়ে স্বপ্রকাশিত হয়েছে 
বিশ্বমৈত্রী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও মিলনের মহোত্ম মন্ত্রবীজ। বিশাল 
বিচিত্র বিশ্বের মহামিলনের স্থায়ী কল্পসূত্র। তাই তিনি বলতে পারেন £ “আমি 
সতেরও মাঃ অসতেরও মা!” তার কাছে পরমহংসদ্দেবের “ঘত মত তত 
পথ? ততৃণ্টও আর এক বৃহত্তর সামাজিক ও রা্ট্রিক অর্থঘ্োতনায় ভাম্বর হয়ে 
উঠেছিল। তার চরিত্রের এই পরমতসহিষুণতার ফলেই তিনি একই সঙ্গে 
বাক্তির ও সমষ্টির স্বাধীনত] ও স্বাধিকারের প্রতি সম্মান জানাতে পারতেন । 
সর্বাস্তিবাদে অকুঃ বিশ্বাস এবং সর্বার্থসাধক নববেদান্তের সাবিক সম্প্রয়োগের 
ফলে সর্বত্র য়ে কেবল তার প্রেমের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল এবং সকলকে 
সমনভাবে দেখার শক্তি অর্জন করেছিলেন তাই নয়, সামাজিক জীবনের সকল 
কর্মে সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তার সংগ্রামী ভূমিকাও অবশ্য 
স্মরণীয়। এরই পরিণামে দেখ! যায়, প্রিয় পুত্র বিবেকানন্দের মতোই সব 
রকম ভোগাসামা ও বিশেষাধিকারের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল বিদ্বোহ ঘোষণা 
করে গেছেন। তাইতে| মায়ের কাছে ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ, 
জাতি-ধর্ম-গুণ-কর্ম-নিবিশেষে সকলেই সমান স্বাগত। অথচ কেউ কখনো 
কোনোভাবে বিশেষ অধিকার দাবি করতে পারত ন1 তার কাছে। আর 
শ্রীরামকৃষ্ণের “ঘত মত তত পথ+-তত্বের ভিতরে তে] অস্তনিহিত রয়েছে বাষ্টিগত 
ভাবে সকলের সমান স্বাধিকার এবং সমর্টিগতভাবে সকল দেশের সব মানব- 
গোষ্ঠীর সার্বভৌমত্বের সহজ স্বীকৃতির অলিখিত খোষণা1। ভক্ত ক্ষীরোদবালা 


্রীরামকৃষ্চ-সারদা দেবীর দাম্পত্য জীবন ১২১ 


তার এক আত্মীয়]! লেডি ডাক্তার শ্রীমতী প্রমদ| দ্রত্তকে নিয়ে এসেছেন মাতৃ. 
সন্দর্শনে | সারদা-মাকে প্রণাম করে তার আদেশেই তিনি একজন ভক্ত রোগী 
দেখলেন এবং তার কাছে বসে আরো অনেক ভক্তের সঙ্গে তার কথামত 
শুনলেন। অতঃপর প্রসাদ-বিতরণের সময় দেখা গেল তিনি সকলকেই প্রসাদ 
দিচ্ছেন কিন্তু প্রমদ] দেবীকে দিচ্ছেন ন1। ব্যথিত শ্রীমতী প্রমদ1 দত এর কারণ 
জানতে চাইলে সত্যাশ্রয়ী মা সারদা বললেন £ “তুমি যে বাছা ব্রাহ্ম; তুমি 
স্বেচ্ছায় না চাইলে কী করে তোমাকে প্রসাদ দেই ?”_-এরকম উদ্বার পরমত- 
সহিষ্ণুতা এবং অপরের ভাবের প্রতি ব্যক্তিস্বাধিকারের উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন, 
ব্ক্তি-্বাধীনতার এমন আন্তরিক স্বীকৃতি-__চিরকালই পৃথিবীতে দুর্লভ। 
সর্বাস্তিবাদের উপর প্রতিঠিত একটি মহান মানবতাবাদে সারদা-মায়ের স্থির 
প্রত্যয় ছিল বলেই তার জীবনে ধর্সসাধন ও কর্মসাধন, আধ্যাত্মিক তপশ্চ্| 
ও সাংসারিক জীবনযাত্র!, ত্যাগ ও সেবা, গ্রহণ ও বর্জন--অর্থাৎ এক কথায় 
ভূমা ও ভূমির অপরূপ সম্মিলন সম্ভব হয়েছিল। ৬ঃ সর্বপলী রাধাকৃষ্ণাশ 
সারদা-মার এই মহাজীবনকে বিশ্বশাস্তির 'আশ্চয এক পথ-নির্দেশ বলে মনে 
করেছেন। এবং লোঙে আর হিংসায় উম্মত পরস্পর বিবদ্মান আজকের 
খণ্-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত এই পৃথিবীতে বিধ্বস্ত বিপন্ন মাহ্ষ তার জীবন ও আদর্শ 
থেকে মত্যের মাটিতে ঘরে ঘরে শান্তি রচনার শিল্পে দীক্ষা গ্রহণ করতে 
পারে-_বলে ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ বিশ্বাস করতেন । কিন্তু পরম পরিতাপের কথ! 
যে, সারদাদেবীর ভারতবর্ষের মানুষ আমরা আঁজকাল--এখন বিশ্বশাস্তির 
সন্ধানে ঘুরে মরছি বিদেশ থেকে আমদানি-কর] বাক্‌-সবস্ব নানা মানবধর্মহীন 
অর্থহীন ইজম্-এর মধো। 


২৪ 
প্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর দাম্পত্য জীবন এবং 
নারী-পুরুষের আদর্শ সম্পর্ক 


এতক্ষণ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সাদা দেবীর চরিত্রের উদাহরণ-সমৃদ্ধ যেসব 
গুণাবলী বিবৃত হল তা থেকে এটা স্প্ট প্রতীয়মান যে তারা হুজন শুধু 
পরস্পরের পরিপূরক ছিলেন না, সম্পূরকও ছিলেন। পরস্পরকে তার! 
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নির্বাচন করেছিলেন সকল মানুষের ইহু-পরত্রের সর্বাত্বক বন্ধন-বিমোচনের 
মহান ব্রত উদযাপনের প্রয়োজনে, একথা আগেই:বল! হয়েছে । মনে হয় 
শুধু ভারতে নয়, ভবিস্তং পৃথিবীর মানব-সমাজে নর-নারীর আদর্শ 
সম্পর্কের একট অগ্রিম পরিকল্পনাও রচনা! করে গেছেন তাঁর] সমগ্র মানব- 
গোষ্ঠীর জন্য এবং উদাহরণ বা বু-প্রিন্ট হিসেবে নিজেদের যৌথ 
জীবনালেখাটি উপস্থাপনা করে । স্বামীজীও এই বু-প্রিন্ট টি সম্মুখে রেখেই 
ভারতীয় নারী-সযাজের আদর্শ ও ভবিষাৎ পথ-রেখা নির্মাণ করে 
বিশ্বজনের কা্ঠে প্রচার করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবীর সমগ্র 
জীবনের চিত্রপটটি দেখে এবং তাদের জীবনাদর্শ অনুধাবন করে যে কোনে] 
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পৃষিয়া রাখিবে / পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্খে রাখ / মোরে, 
সঙ্কটের পথে, ছুরহ চিন্তার / যদি অংশ দাও, যর্দি মন্মতি কব / কঠিন 
ব্রতের তব সহায় হইতে / যদি সুখে ছ্ঃখে মোরে কর সহচরী, / আমার 
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বলবো-_শ্রীরামকষ্ণর জীবনসঙ্গিনীরূপে সারদ1-মায়ের চরিত্রের আমর] যে 
গভীর অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ধার করতে পারি, যথার্থ নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তি- 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণর জীবনে সারদ1-মায়ের যে বিশাল বাপ্ত 
ভূমিকা, তার তুলনায় পূর্বোক্ত সব আদর্শকে মনে হয় একান্তই নিপ্রভ। 
মনে করুন, ১২৭৯ সালের জ্যৈষ্টমাসে ফলহারিণী কালী পুজার রাত্রিতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক সেই আশ্চর্য মাতৃ-পুজার আয়োজন। একালের অধ্যাত্ব 
জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পৃর্জার আসনে বসিয়ে স্বীয় সহ্ধন্সিণীকে শুধু শ্রদ্ধাঞ্জলি 


নারী-পুরুষের আদর্শ সম্পক ১২৩ 


নয়, ষোড়শোপচারে পুজার পর জপের মালা এবং সমগ্র জীবনের পাধনার 
ফল তার পাদপন্মে অর্পণ করে প্রণাম নিবেদন করছেন। পৃথিবীর মাটিতে 
তুলনাহীন অদ্বিতীয় এই অপূর্ব দাম্পতা লীলা। পুজক ও পৃজিতা এমনি 
করে যখন একটিমাত্র ভাববিন্দুতে মিলিত হয়ে একই আনন্দলোকের 
অভিযাত্রী-_তখন তাদের মধ্যেকার সেই সুগভীর সত্য পরিচয় উন্মোচিত 
করবেন কে- পৃথিবীর কোন্‌ কবির সাধা হবে? শুধু এই মর্ত্জীবনে নয়, 
জীবন ছাড়িয়ে মহাজীবনের দ্িবালোকেও তার! নিতা সম্মিলনে আযুক্ত। 
অনস্তের অতন্দ্র অভিসারে এগিয়ে চলেছেন আশ্চর্য তুই মানব-মানবী। 
স্বানকালের শীমারেখ! সেখানে বিলুপ্ত । 41169 10871709751)10)? শুধু নয়__, 
মর্তোর মাটিতে এই ৮119 80. 1)06-8950109 081006151))0”-এর 
এ-রকম আর কোনো উদ্দাহছরণ আমাদের জানা নেই। 

আধুনিক জীবনপদ্ধতিতে পুরুষ-নারীর সমানাধিকার একটি স্বীকৃত 
সামাজিক সতা। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাস্ট্টিক-__সবক্ষেত্রে, সব বিষয়ে 
নারীজাতির পুনর্বাসন ও ফ্রাধিকার স্বাধীনতা রক্ষা জকরী বলে আক্তকের 
পৃথিবী মনে কবে । জাতি-ধর্স-উচ্চ-নীচ-ধনী-নির্ধন-নিবিশেষে সকল মানুষের 
সমানাধিকার যেহেত আজকের মানব-সভাতার একটি প্রতায়সিদ্ধ ঘোষণা, 
সেইহেতু সমগ্র মহুন্তজাতির অর্ধেক নারীকেও দিতে হবে স্বাধিকার | 
রামকষত-বিবেকানন্দ আন্দোলনও নারীর এই সর্বাত্মক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াসী | এবং জীবন রচনার এ আদর্শ শ্রীবামকৃষ্চ-সারদ1 দেবীর জীবনে 
ূর্ণভাবে অনুদিত। পরস্পরের জীবনে নিজেরাই শুধু মর্ধাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন না, ভারতীয় জনজীবনের সবত্র নারীকে তাঁর নিজষ্ব যাধিকারে 
পরিপূর্ণ মর্ধাদাঁয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য উভয়েই আজীবন গ্রহণ করে গেছেন 
সংগ্রামী ভূমিকা । সমস্ত মানবিক অধিকার থেকে যে দেশের নারীসমাজ 
প্রবঞ্চিত, পুরুষের হাতে নিতা নির্ধাতন ও অত্যাচার যে দেশের নারীর 
একমাত্র বিধিলিপি এবং প্রত্যহের অতি পরিচিত স্বাভাবিক ঘটনা, স্বামীজীর 
ভাষায় নারী যেদেশে “সঞ্জান উৎপাদনের যন্ত্রে, রূপান্তরিত, অথবা পুরুষের 
সনাতন ভোগের সামগ্রা মাত্র, সেই দেশে নিজের স্ত্রীকে দেবীর আসনে 
বসিয়ে পৃ্জা করে পদপ্রাস্তে তার পুষ্পাগ্জলি অর্পণ করার ঘটনা শুধুমাত্র 
আধ্যাত্মিক বা! এঁশী ব্যঞুনায় নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক 


১২৪ সামী বিবেকানন্দ বর্তমান সমাজ 


তাৎপর্ষেও কী মহিমামণ্ডিত, কী সুগভীর সুদরপ্রধারী তার প্রভাব, ভাবলে 
, বিশ্মিত হতে হুয় এবং যথার্থই যুগাবতার বলে না মেনে উপায় থাকে 
শা_এই পরমপুরুষকে | বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনে নারীর বিশেষ 
ভুমিকা! এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ শৈশবে ধনী কামারনীর হাতে উপনয়নের প্রথম 
ব্রতভিক্ষা৷ গ্রহণ ; পরবর্তীকালে ভৈরবী ব্রাহ্গণীর কাছে তশ্রসাধনায় দীক্ষালাভ; 
আর দক্ষিণেশ্বরের নঘবতে জননী চন্দ্রযঘণি__তিনি তো নিত্য পূজা! ; আর 
ঘাজীবন সঙ্গী সহযাত্রী জায়া, জীবনের সহধমিণী সহমমী ও সহকর্মী নারী-_ 
পারদাীকেও দেবীর আসনে বপিয়ে পূজ! করলেন, তার চরণতলে দান 
করলেন প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি, জপের মালা )$ আর মন্দিরে যে জগন্মাতাঁর নিত্য 
আরাধনা-তিনিও নারীব্ীপা। এবং গোলাপমা, গৌরী-মাঃ যোগীন-মা, 
গোপালের মা, লক্ষ্মী্দিদি প্রভৃতি যে সব সাধিক! নারী এসেছিলেন তার 
জীবনে-_তাদের সঙ্গেও বড় সুগভীর স্নেহের সম্পর্ক, বিশ্বজননীর প্রতিনিধিরূপে 
তিনি দেখতেন তাদের সকলকে--শ্রদ্ধা করতেন তেমনিভাবে । 

শুধু মহাজীবনের অভিসারেই নয়, এই ধুলো-মাটির মর্ভ্য-পৃথিবীতেও 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার আজীবন যৌথ ভূমিকা ছিল চুড়ান্ত বিপ্লবাত্বক। কর্মে 
ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন বলেই, যথার্থ অগ্রণীর ভূমিকা 
গ্রহণ করতে হয়েছিল তাদের প্রতিটি বিষয়ে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে । 
মামাদের দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের আগে ও পরে নারী-প্রগতি ও নারীমুক্তি 
মান্দোলন প্রসঙ্গে বহু নেতা-মহানেতাই গরম গরম অনেক বক্তৃতা দিয়ে 
গেছেন। কিন্তু ভাদের জীবনে নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তি-_-মহানগরীর & 
ব্তৃতামঞ্চ অবধিই। ম্বগৃছে, নিজেদের গৃহ-পরিধিতে তাদের অন্যরূপ, 
রূপান্তর | নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রসিদ্ধ জননেতাদের জীবনে-_-তাদের 
সহ্ধমিণীদের কোনে! ভূমিকা ছিল না। এমন কি তাদের সহ্ধন্সিণীদের 
নামটুকু পর্যন্ত আমাদের জান! নেই ।--আর এ পাঁচ টাকা মাইনের লেখাপড়া 
পা জানা অশিক্ষিত পুরুত তাঁর সমগ্র কর্মযোজনার সহযাত্রী, সহকর্মী ও 
সহ্মর্মী করে নিলেন সহধগিণীকে। সঙ্কটের পথে পার্থ রেখে দুরূহ চিস্তার 
অংশভাক্‌ করে শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন তার কঠিন ব্রতের সহায়িকারপেই 
সারদাদেবীকে গ্রহণ করেছিলেন। -_জীবনের সুখে-ছুঃখে-সপ্সে-সাধনায় 
সারদাদেবীকে আমরা শ্রীরামকষ্জের সত্যিকার সহ্চরীরপে দেখেছি। 


নারী-পুরুষের আদশ সম্পর্ক ১২৫ 


জ্ঞানদায়িনী সরঘ্বতী সারদাদেবীর কাছে শ্রীরামকষ্জ স্বয়ং এবং পরবর্তাকালে 
তার শিষ্তবর্গ তাদের জননী জগদ্ধাত্রীর কাছে পরামর্শ-উপদেশ-নির্দেশ-নিষেধ ' 
গ্রহণ করে সামাজিক ও অন্যান্য সকল সমস্যা ও যন্ত্রণার সমাধান খুঁজে 
পেতেন । শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ে নয়, সকল ব্যাপারেই মায়ের অন্রান্ত অপ্তর্্ট 
ও সহজ প্রজ্ঞা সঠিক সমাধানের সন্ধান দিতে সক্ষম হুত। 

প্রত্যহ জীবনচর্ধায়ও দেখি পরস্পরের প্রতি প্রেমান্বিত শ্রদ্ধিত অনুরাগ | 
পরস্পরের উচ্চারিত মাধূর্ধমপ্ডিত উ্ভিগুলিও তাদের মধুর ও মর্ধাদাসম্পন্ন 
মানবিক ও দৈবী সম্পর্কের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অকপট সাক্ষ্য দেয়। 
“ও সারদা-সরঘ্তী--জ্ঞান দিতে এসেছে ।” মায়ের সম্পর্কে গোলাপ-মাকে 
আবার বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: "জ্ঞানদায়িনী মহা! বৃদ্ধিমতী। ওকি যে সে? 
ও আমার শক্তি।” আবার বলছেন £ ণআমার কাজ অর্ধেক মাত্র হয়েছে, 
জগতের কল্যাণের জন্য বাকী কাজ ও করবে ।” কিংবা প্রিয়তমা পত্বীর প্রতি 
শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ষ্প্লাদেশ £ “আমি কি মরেছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস 
হাত থেকে খুলে ফেলছ।” স্বামীর অদর্শনে বিষাদময়ী মাকে আশ্বাস দিয়ে 
আবার তিনি বলছেন £ “তোমার মরা হবে না; তোমায় থাকতে হবে| আমি 
আর কজনকে দেখেছি, তোমার কাছে আরো! ঢের মানুষ আপবে-_তাদের 
ভার তোমার উপর” কিংবা “না, তুমি থাকো, অনেক কাজ বাকী আছে 
-সনা না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। দেখ কলকাতার লোকগুলি 
যেন অন্ধকারে পোকার মতো! কিল্বিল্‌ করছে। তুমি তাদের' দেখো **:* 

শুধু কলকাতার নয়, বস্ততঃ সমগ্র বিশ্বের মানুষেরাই অবক্ষয়ের অন্ধকারে, 
লোভে হিংসায় রিরংসায়, আসন্ন আণবিক যুদ্ধের সর্বগ্রাসী ধ্বংসের শঙ্কায় 
বিপন্ন বিধ্বস্ত, জাগতিক নান! হৃঃখ-ছূর্টশায় আহত, আর্ত বেদনায় কিল্বিল 
করছে। এদের সকলের সর্বাখ্বক বন্ধনবিমোচনের যুগ-প্রয়োভনেই যুগাবতার 
শ্রীরামকৃষ্চ-সারদার আবির্ভাব । এই মহত্তম কর্মের সার্থক যোজনার জন্যই 
সারদা! মাকে জীবনসঙ্গি নীবপে নির্বাচন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীর 
নির্বাচনের আগেই আবার ম! নিজেই হলেন স্বয়ংবরা। বিশ্বজননী মা দুর্গ 
নিজেও স্বয়ংবরা। আর হ্বামীজীর আদর্শ নারীত্রয় সীতা-সাবিত্রী-দময়স্তী-_ 
এ রাও তাই। এবং সহধমিণীরীপে ঘরে বাইরে এ'দের সকলেরই ছিল শ্লাধ্য 
ভুমিক!।-শ্ীরামকৃষ্ণের জীবদশায় মায়ের এই সহ্ধর্সিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
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_-তত স্পট নয়, কিন্ত পরবর্তীকালে আদর্শ সঙ্ঘজননীরপে শ্রীরামকৃষ্ণের 
অসমাপ্ত কর্ম মহৎ নৈপুণোর সঙ্গে মা! সারদা সার্থকভাবে সম্পন্ন করে গেছেন। 
শুধু সঙ্ঘজননী সঙ্ঘপালিকাই নন, "ক্জননী এবং ওর জ্ঞানদায়িনী একই 
সন্তায় এক দেহে এই তিন রূপেরই অপূর্ব আলোকিত সমন্বয় প্রত্যক্ষ করে 
বিম্ময়-বিহ্বল নেত্রে মামর1 তাকিয়ে থাকি এই দেবী-মানবীর দিকে । এই 
তিন মুতিতে, তিন ব্ূপেই শজঅ গর্রুইপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল 
সারদ] মাকে। তাঁকে এইসব বিশাল ব্যাপ্ত মহান এবং ছুরহ কঠিন ভূমিকাগুলি 
একদিন নিতে হুবে--একথ| জানতেন বলেই নিজেকে দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাকে বলেছেন ; “এ আর কি করেছে? তোমাকে এর চেয়ে নেক বেশী 
করতে হবে। বস্ততঃ অনেক অনেক বেশীই করে গেছেন সারদাদেবী। এবং 
প্রকৃত অর্থে ই শ্রীরামকৃষ্জের সমস্ত প্রারন্ধ কর্মের সমান অংশীদার হয়ে 
সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে একদিকে বিশ্ববন্দিতা জগজ্জনন্ী হয়ে সকল 
মানুষের সর্বান্নক কলাখে শিজেকে উৎসর্গ করেছেন, আবার অন্যদিকে 
প্রাতাহিক লৌকিক জীবনের সকল ভূমিকাও সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে 
গ্রহণ করে ঠাকুরের আদর্শ জায়ারপে শ্রীমা সারদ1 যে সহমস্সিতা, সহধম্সিতা 
ও সহকর্মাদর্শ গ্রহণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন--তা পৃথিবীর 
শ্রেষ্টতম। শ্রেয়া নারী চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, বেছলা, পোশিয়া, পেনিলোগী, 
লুক্রেশিয়া,_এমন কি সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর অস্টা বা পৃথিবীর কোনো 
কবি, মহাকবি--কারোর কল্পনায় পর্বস্ত আসেনি । একদিকে অধ্যাত্ব 
অনুভবের শীর্ধে আরোহণ করে মান্বষকে মুক্তি দিচ্ছেন, 'মাবার অন্যদিকে 
দশভুজা হয়ে সংসার পরিচালনা করছেন £ “কুটনে! কুটছেন, রান্না করছেন, 
পূজোর গোছ করছেন, পৃজান্তে প্রসাদ ভাগ করছেন, পান সাজছেন, সুপারি 
কাটছেন...আটা-ময়দা মাখছেন, রুটি-লুচি তৈরী করছেন, কলসীতে জল 
আনছেন, টেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন, বর্ধার দ্রিনে বাঁড়ীর সকলের ভিজে কাপড় 
শুকোবার চেষ্টা করছেন, সলতে পাকাচ্ছেন, প্রদীপ জালাচ্ছেন, লঠনগুলি 
পরিষ্কার করছেন, এমন কি পকলের অসাক্ষাতে এ'টে৷ তুলছেন, ঘু'টে 
পর্বস্ত দিয়েও আসছেন ।” কাজ তুচ্ছই হোক, অথব| বৃহৎ, তার সম্পর্কে 
মুূলাবোধ, আর তাতে নিষ্ঠা_এই তো কর্মশিক্ষা! বা কর্মযোগের গোড়ার 
এবং শেষের কথাও। এবং এই কর্মযোগের মাধামেই তো! লৌকিক-- 
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অলৌকিক-_ছুই অর্থেই, মানবসাধারণের সর্বাত্বক বন্ধনমুক্তি সম্ভব, সম্ভৰ 
বিশ্বমৈত্রী বিশ্বসৌভ্রাত্র এবং “এক জাতি--এক বিশ্বের” স্থাপনাও। তাই 
প্রাঙ্জ সমালোচক যথার্থই বলেছেন £ “ঠাকুরের 'আবিউ্াাব যদি সবধর্মসমন্তয় 
সাধনে, তবে শ্রীমা সারদার আবির্ভাব সর্বধর্ম-সমন্বয় ৩ত্বের লৌকিক 
সম্প্রয়োগে, বাস্তব রূপায়ণে এবং সর্বকর্ম-সমন্বয়-সাধনের প্রয়োজনে |” 
স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস যে কথ! 
বলেছেন £ “গৃহিণী-সচিব-সখিমিথ প্রিয় শিষ্ভা। ললিতে কলাবিধৌ”-_সারদা 
দেবী শ্রীরাম$্স্তের জীবনে এর চেয়েও বোধ হয় অধিক ছিলেন। বস্তুতঃ 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নর-নারীর সমানাধিকার এবং সমমধাদার সম্পর্ক 
এর চেয়ে বেশী আর কিছু কল্পনা! কর] যায় না। একালের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর- 
পুরুষ সবজনবন্দিত স্বামীর কাছ থেকে তিনি যে অপর্যাপ্ত ভালোবাসা, প্রীতি, 
শ্রদ্ধা ও মর্ধাদা পেয়েছেন_-তার কোনো তুলনা নেই। তিনি নিজের মূখে 
সে সব কথা নানা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করে গেছেন বার বার। «ওকে (সারদ। 
দেবীকে) কাদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তিও উডে যাবে*_-অভিমানে 
বেদনাহ৩ শরুণী স্ত্রীর অশ্রুনত মুখ দেখে একথা বলছেন ঈশ্বর-পুকষ 
শ্রীরামক্চ। বিয়ের পর থেকেই-_বুকের মধ্যে-_মায়ের সাধনা-ক্লিগ্ধ পবিত্র 
হৃদয়ে স্থাপিত হয়েছিল পরিপূর্ণ অমুতের আনন্দ-ঘট। এবং পরিপূর্ণ সেই 
অম্ৃতঘটের প্রসন্ন পুণ্য বারিতে অভিষিক্ত হুয়ে নবজীবন লাভে ধন্য হয়েছিল 
লক্ষকোটা মানুষ ।*.“গ্রামা ও শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তি ও আচরণ থেকে 
পরিস্ফুট যে তার] দুজনে অভেদায্না । শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরুর সম্প্রসারিত শাখা 
শ্রীমা । উভয়ের সমকেন্দ্রিক জীবন এবং একই উদ্দেশ্-অভিমুখীন আচরণ 
প্রমাণ করে যে তারা একই ভাবাগ্নির ছুটি শিখা । একই শক্তিতরঙ্গের 
দুইটি ধারা, একই সত্যের ছুটি অব্য়ব। যেমন ব্রহ্ম ও তার শক্তি, অগ্নি ও তার 
দাহিকাশক্ি, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ ও তার শক্তি শ্রীমা।” মা-সারদ1 নিজেও 
অবহিত ছিলেন দুজনে মিলেই গ্রহণ করতে হবে নবজীবন রচনার এই মহান 
যুগদার্িত্ব। তাই তিনি স্বমুখেই বলেছেন £ পবাবা, জানো৷ তো, ঠাকুরের 
জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের 
জন্য আমাকে রেখে গেছেন।” আবার বলছেন £ “যেই ঠাকুর, সেই আমি” 
কিংবা--“আমিও ভগবতী, লোকে বলে কালী, আমি মৃত্যুয়।৮ 
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এমন কি বাইরের লৌকিক দৃষ্টিতে এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষার বিচারেও 
মাকে যে ঠাকুর কতখানি ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন-_তার 
অজশ্র উদ্দাহরণের মধ্য ছুটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি £__-মন্দিরের 
দেবীকেও যিনি “তুই” সম্বোধন করেছেন বারবার, তিনি কিন্তু তার 
সহধগিণী এই দেবী-মানবীকে একবার মাত্র, তাও ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষমীদেবী 
ভেবে ভুল করে “তুই” বলে একান্ত সঙ্কুচিত এবং পরিতপ্ত। আক্ষেপের 
ক্ষোভের তার সীমা-পরিসীমা নেই, অপরাধবোধের অস্ত নেই | মনিচ্ছাকৃত 
এই অপরাধের জন্য বিষ্ভা-স্ত্রীর কাছে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা কবে ফেন 
শার্তি নেই। অতঃপর আর একটি উজ্জ্বল আলেখা £_-একদিন শ্রীমা 
ঠাকুরের পদ-সংবাহন করতে করতে জানতে চাইলেন £ “আমাকে তোমার 
কী মনে হয়?” তদৃত্ববে ঠাকুরের সেই চতুর্মাত্রিক চেতনায় ভাষ্বর-_এবং 
একই সঙ্গে শেষতম সহদয় মানবিক, গভীর দার্শনিক এবং অখণ্ড আধ্যান্সিক 
উত্তরঃ “যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শবীরের জন্ম দিয়েছেন এবং 
এখন নহৃবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। 
সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর পপ বলে তোমায় সর্বদা সতা-সতা দেখতে পাই ।__ 
এইভাবে ঘরে বাইবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এবং পরিপূর্ণ প্রেমের 
এবং অগ্তহীন কর্মনিষ্ঠ যৌথ জীবনধাপন করে ভ্রীরামকঞ্চ-সারদাদেবী নারী- 
প্রগতি নারীমু্তি আন্দোলনের পূর্ণ পরিণামের মহতম চিত্রটি 'ছুলে ধরে 
দিয়ে গেলেন-_-তাদের প্রিয় ঘদেশবাসীদের হাতে । এবং সে তাদের 
কোন্‌ স্বদেশ? এখনে! পরাহ্বাদ পরান্বকরণে আত্মভ্রষ্, ব্লীব কাপুকষ 
অক্ষম অপদার্থ হৃত-সর্বস্ব, অবক্ষয়ের অন্ধকারে ক্লিট হুতাশাচ্ছন্ন সেই 
ঘদেশ £- একদিকে এখনে! যেখানে নারীসমাজের এক বিরাট অংশ পুরুষের 
পদ্দপাতলাঞ্কিত, অবমানিত, নিত্য নির্যাতিত, প্রতাহ-প্রহারই যেখানে স্বামী 
দেবতার কাছে নারীর একমাত্র প্রাপা, যে দেশের কবিকঠেও ঘোষিত ঢাক- 
ঢোল আর নারী, এদের না| পেটালে বোল ওঠে না, নারী এখনে যেখানে 
ভোগা পণ্যপামগ্রী মাত্র, পণপ্রথার ছদ্মবেশে এখনে! নারী-দাস ব্যবসা বহুল 
প্রচারিত, হৃবেলা দুমুঠো৷ অন্নের বিনিময়ে নারী এখনে! যে দেশে সর্বক্ষণের 
বিনে মাইনের দাসী মাত্র, শিক্ষা-দীক্ষা-বিবজিত, স্বাস্থ্যহীন ও শ্রীহীন পুত্র 
উৎপাদনের যন্ত্র (9০0. চ:0000108 11801১106 )-এ রূপান্তরিত এবং 


নারীমুক্তির সার্বভৌম সনদ ১২৯ 


অন্যদিকে আবার তথাকথিত নারী-প্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলনের ছল্প- 
নামে উৎকেন্দ্রিক সমাজের উচ্চ মঞ্চের মুন্িমেয় নারীর দল ফ্বধর্মভ্রট 
বিপথগামী পুরুষের অনুকরণে প্যান্ট-শার্ট প্রভৃতি কিন্তৃতকিমাকার কিংবা 
স্বল্পতম পোশাকে আচ্ছার্দিত হয়ে, সিগারেট-মগ্পান এবং আনুষঙ্গিক 
বেপরোয়! উচ্ছুঙ্খলতা ও নির্বাধ পশ্বাচারে পিপ্ত হয়ে আছে-_-এ তাদের 
সেই স্বদেশ। 


২৫ 
বিশ্বমাতৃত্বের আদর্শ জননী সারদার জীবনই 
নারীমুক্তির সার্বভৌম সনদ 


শুধুমাত্র জীবনসঙ্গিনী-রূপেই নয়, জননীরূপেও মাতৃকণ্ে ধ্বনিত প্রধবনিত 
হয়েছে যে বিশ্বাসের বাণী, যে অভয়ের আশীর্বাদ, আশ্বাসের যে মহা- 
মন্্োচ্চারণ তারও বুঝি কোনো! তুলনা! নেই। মাতৃত্বেই নারীর শ্রেষ্ঠতম 
পরিণতি । মাতৃত্বের মধোই মানবিক সকল গুণরাশির বিকাশ ঘটে। 
নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ, তিঙিক্ষা1, সংযম এবং স্েহ-মায়া-মমতা প্রভৃতি 
গুণগুলি নারীর মধ্যে সহজেই মাতৃত্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুদুমিত 
হয়ে ওঠে । বিশেষ করে ভারতবর্ষের নারীকুল মাতারূপে পরিচিত হতেই 
সবচেয়ে গৌরবান্থিতা বোধ করেন। স্বামীজী তাই বলেছেন £ ভারতে 
যখন 'আমর! আদর্শ রমণীর কথ! ভাবি তখন আমাদের একমাত্র মাতৃভাবের 
কথাই মনে আসে। মাতৃত্বেই তাদের আরম্ভ, মাতৃত্বেই তাদের শেষ। 
ভারতবাসী ভগবানকেও মা বলে ডাকে । ভারতীয় নারী স্বাস্থো-সৌন্দ্ষে, 
াধিকারপ্রাপ্তিতে আত্মনির্ভর হয়ে বিশ্বসভায় গৌরবের আসন গ্রহণ করুক-_ 
কিন্ত কোনোক্রমেই তাদের হূর্লভ মাতৃত্বের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নয়-_ 
ঘ্বামীজীর ছিল এই উপদেশ। 

মূলতঃ ভারতীয় নারীকে ভারতীয় থাকতে হবে এবং মাতৃত্বের মহান 
আদর্শ তাকে জীবনের ঘথার্থ পথের সন্ধান দেবে এই ছিল স্বামীজীর ইচ্ছ! 
এবং বিশ্বাস। সারদা! মায়ের মহান মাতৃমুতি দেখেই স্বামীজীর অস্তরে 
এই ইচ্ছা ও বিশ্বাসের জন্ম ও পরিণতি । এবং তার সেই করুণাৎন দিব্য 

৯ (3-9) 


১৩০ স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


মাতৃমৃতির কাছে শুধু ভ্বামীজী নন, তাঁর সন্তানেরাই নন, সমগ্র বিশ্বই 
নতজানু । সারদ1 মায়ের জীবনচিত্রটি বন্ুবর্ণসম্পাতে একটু বিশদভাবেই 
এখানে উপস্থাপিত কর] হল, কারণ এ তো! শুধু জীবনকাহিনী নয়, এর মধ্যে 
যে বিধৃত হয়ে আছে পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখা!-_অর্থাৎ সমগ্র নারীজাতির 
ভবিস্তাৎ পথ-দির্দেশ। 'াপাত্ৃ্টিতে সারদা মায়ের ছোট্ট জীবনটি যেন বাটি 
ও সমফ্িগতভাবে বিশ্বের যথার্থ নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তির একটি সার্বভৌম 
মহাসনদ বা স্থায়ী পরিলেখ-পরিকল্পনা । কল্যাণশ্রীতে উত্তাদিত তাঁর এই 
মহোতম জীবন-যজ্ঞবন্থির প্রদীপ্তালোকেই স্বামীজী রচনা করেছিলেন একই 
সঙ্গে বিশ্বের নারী ও পুরুষ-_সকলের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির শাশ্বত মহাকাব্য 
বিশেষ করে উচ্চারণ করেছিলেন বিশ্বপ্রসবিনী মাতৃজাতির স্বাধিকারের 
বর্ণসিংহাসনে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠার মহামন্ত্রমালা এবং শিব ও শুভ মহিয়ঃন্তোত্র। 
বস্ততঃ বিপন্ন বিধ্বন্ত-_নির্ধাতিত নিপীডিত মানবতার কাছে (9829717)8 
00010981010 ) মা সারদা ছিলেন মমতাময়ী আশ্বাসের মতো, গহনঘন হৃঃসহ 
কালে! ছুর্োগপূর্ণ রাত্রির পর এধেন সূর্ধস্লাত শিশিরক্ষিগ্ধ নরম ভোরের কোমল 
মধুর আলাপনী। আশার বাণী, আলোর শঙ্খ শুনিয়ে তিনি কাটিয়ে দিতেন 
সমস্ত কুয়াশার করুণ ক্লান্তি, অবসন্নত| | নব নব প্রাণযোজনায় আমাদের 
খণ্ড ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত জীবনকে প্রবাহিত করে দিতেন সার্থকতার মহা-মোহনার 
অভিমুখে ৷ মানুষের চেতনার গভীরে বাঁচার বিছ্যুৎ-প্রেরণা সঞ্চারিত করে 
দিয়ে অবিরাম তাকে প্রাণদৃপ্ত ফুল্লকুসুমিত এবং ফলপ্লাবী করে রাখাই তো 
মাতৃত্বের অনন্য মঙ্গলকৃত্য। এবং জীবনের ভালোবাসাই তো মানুষকে বেঁচে 
থাকতে শেখায়। সারদা! মায়ের এই ভালোবাসাই বৃহত্তর জীবনের অভিমুখে 
আমাদের পদযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে দিয়ে যায়। আশাহত আত্মভ্রষ্ট সারদা 
মায়ের এক দীন সন্তান তাকে বলেছিলেন £ “এখন আমি করি কি? তবে 
কি মা, আমি রসাতলে গেলুম ?”-_এইকথ শুনে গর্জে উঠলেন আমাদের মা 
সারদা-জগজ্জননী £ “কি, আমার ছেলে হয়ে রসাতলে যাবে? এখানে যে 
এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধিরও সাধ্য 
নেই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে ।” মানুষের শাশ্বত শুভবোধে 
ও সর্বাস্তিবাদে বিশ্বাসী মায়ের এই আশাবাদী মাতৃমৃততির চরণ স্পর্শ করে 
আমরাও যেন ঘোষণ! করতে পারি--আমর! মায়ের সম্ভান-_ জীবনপথে 


প্রাদ্দেশিকতার প্রতিকারে রামকৃষ্ণ আন্দোলন ১৩১ 


নিভীক পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে চলবো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। 
সমকালীন সমাজের চারিদিকে ধ্বংস-মৃত্যু, লোভ-হিংসা, কলহ্‌-সংশয়-শাঠ্য- 
ষড়যন্ত্র-স্বার্থপরতা।, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও আত্মহননের মাঝখানে নৈরাশ্যটে অবসাদে 
ও বিপন্ন বিষাদে ওলিয়ে যাবার মুহূর্তে সারদ! মায়ের কথ! মনে করে তার 
কাছে এই ছুঃখজয়ের প্রার্থনাই আমাদের কঠে কে ধ্বনিত হোক । আমরা 
আবার বাঁচি । নবজীবন রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। 

কিন্ত এ প্রার্থন! নিবেদন করার মতে! সাহস, শুচিত1 এবং সরলতাও কি 
আর অবশিনউট আছে আমাদের চরিত্রে? গুরু ও গুরুপত্ীর পদাঙ্ক অনুসরণ 
করে ষামীজী তার সমগ্র জীবণ ভরে নারীকে দিয়ে গেলেন পরম সম্মান । 
নারীকে প্রতিষ্ঠার ত্বর্ণ-সিংহাসনে বসাবার জন্য তিনি তার সমগ্র জীবন 
উৎসর্গ করে দ্বিয়ে গেলেন দেশজননীর চরণতলে | আর আমরা দেশ জুড়ে 
আজ নারীমেধযজ্ঞে মেতে উঠেছি । পণপ্রথার জগদ্দল পাথর জাতির বুকের 
উপর চেপে বসে আছে আজো । অমানবিক এই লোভের ষড়যন্ত্র এবং 
নারীর উপর আরো নানা ক্ধ ভ্রপ্টাচার ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের 
চারিদিকে । ছদ্মবেশে উপরি পাওনা আদায়ের সাঙ্কেতিক মন্ত্র হিসেবে বধূ- 
নির্যাতন এবং বধূবলি সারাদেশে চলেছে অবাধে । প্রত্যহ পত্রিকার পৃষ্ঠায় 
সেই একই নির্লজ্জ নির্মম সংবাদের অসহায় পুনরারৃত্তি। লেখাপড়া-জানা 
পরিবারেও দেখেছি দাসী-বাদীর সন্মানটুকুও দিতে চাই না আমর] আমাদের 
মা-বোন, আমাদের সহধমিণীদের-__নারীরূপী আমাদের প্রিয় পরিজনদের | 
অথচ তারাই দেশের অর্ধেক জনসংখা! এবং তারাই বিশ্বপ্রসবিনী জগং-জননী | 


২৬ 
বিচ্ছিন্নত।বাঁদ, সাম্প্রদাস্িকতা, প্রাদেশিকতার 
প্রতিকাঁরে রামকৃষ্$-আন্দোলন 


ঘরে ঘরে চলেছে এই নির্লজ্জ পাশবিকতা, নিষ্ঠুর ব্যবসায়াত্িক! বুদ্ধির 
ফলাও কারবার। আর বাইরে'বিচ্ছিন্নতাবাদ, সান্প্রদাক্িকতা, প্রাদ্দেশিকতার 
উৎকট বীভৎসতা ) সর্বনাশ! " ঘনঘট1-_সর্ববিধ্বংসী ঝড়ের সঙ্কেত! এই 
বেদাত্তের দেশে কাউকে আজ আর আমরা আপন করে নিতে পারছি না। 


১৩২ ধামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


আমি নিজে ছাড়া আর সবাই খারাপ, সবাই মন্দ £--এই আত্মবিনাশী স্বার্থবোধ 
ক্রমশঃ গ্রাস করছে আমাদের | অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে দেখুন । 
গুরুর গুরু (শ্রীরামকৃষ্ণের বেদাস্তসাধনার গুরু মহারাজ তোতাপুরী ) এক 
বর্ণও বাংল! জানতেন না-_আর শিষ্ত, আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণও জানতেন 
না এক বর্ণ হিন্দী। কিন্তু কী সুগভীর মানবিক প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল 
দুজনের মধ্যে । অথচ দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গণে মাত্র এগার মাস ছিলেন গুরু 
তোতাপুরীজী | অনেকে হয়তে! জানেন না যে এই তোতাপুরীর “পুরী, 
নামেই চিহ্িত হয়ে আছেন রামকৃষ্ণ সজ্ঘের সমগ্র সাধু-সম্প্রদায় | 
সন্লাসীদের দশ-নামী সম্প্রদায়ের জগতে রামকৃষ্ণ-সম্তানের! “পুরী” নামেই 
পরিচিত! আর আমরা এখন এক প্রদেশের মানুষ আর এক প্রদ্দেশের 
মানুষকে সইতে পারি না। শ্রীতি-প্রেম-সহানুভূতির কথা দূরে থাক, 
পরস্পরকে ত্বণা করছি আমরা । এবং এই ঘ্বণার বিষ ক্রমশঃই ছড়িয়ে 
পড়ছে ভারতবর্ধব্যাপী। ছাতু, তেঁতুল, মেড়ে!, উডে, কাফের, নেড়ে, 
বঙ্গাল, ভেতো, মচ্ছি-থেকো, শ্নেচ্ছ, যবন প্রভৃতি জঘন্য সব কুৎসিত 
বিশেষণ প্রয়োগ করে পরস্পরকে আজ আমর] গালি দিচ্ছি। এই দ্বার 
বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে রাজনীতিতেও কিংবা বলা যায় অসুস্থ রাজনীতি 
থেকেই এই বিষ-বাম্প ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে । “এক জাতি এক 
প্রাণ একতা*-র আদর্শ আর বেঁচে নেই। বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক 
দলের জন্ম হচ্ছে একের পর এক এবং কোমর বেঁধে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও 
দ্বণার বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছেন রাজনীতির দাদার আপাত-সিদ্ধির ছুর্মর 
লোভে-_বাক্তি-স্বার্থের গোপন চরিতার্থতায়। 

এর সঙ্গেই ক্রমে আসছে ভাষা ও অন্যান্য আঞ্চলিক সমস্ত নিয়ে নানা 
ধরণের অশোভন ও অশুভ রাঁজনীতির নির্লজ্জ স্বণা চক্রান্ত । ভাষা নিয়ে, 
জাতপাত নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, বর্ণভেদ নিয়ে আগুন জেলে পুড়িয়ে দিচ্ছি 
মানুষের ঘরবাড়ী, খুন করছি মানুষকে, ভাইয়ের রক্তে কলঞ্কিত করছি হাত, 
সাতপুরুষের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দিচ্ছি নিজের 
সঙ্বোদরকে | অথচ গুরু নিজে করেছিলেন ইসলাম ও নান! ধর্মের সাধনা, 
আর শিল্গের (সামীজীর ) তে! হীষ্টান-মুসলমান-জৈন-পার্শী ভক্ত-শিদ্তের 
সীমা-সংখা। নেই। তবু হিল্দু-মুসলমানের দাদা আজে! সমানে চলেছে 


বর্তমান সমাজে স্বামী বিবেকাননের প্রাসঙ্গিকতা ১৩৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ-্বামীজীর দেশ-সমগ্র এই উপমহাদেশ জুড়ে। ধর্মের নামে 
অর্থহীন মিথ দ্বিজাতি-তত্বের ভিত্তির উপর নির্ভর করে ভাগ হয়ে গেল 
গোটা দেশটা । অঙচ্ছেদ হল দেশ-জননীর। যুফিমেয় কিছু লোকের 
অমার্জনীয় এই রাজনৈতিক অপরাধ, ঘ্বণ্য এই ফষড়যন্ত্রী লোভ ও শাঠোর 
বিরুদ্ধে ধিকৃকার উচ্চারিত হুল না কারে! কঠে একটিবার । আজ আবার 
নতুন করে বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন জলতে শুরু হয়ে গেছে আসামে, 
পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, ত্রিপুরায়, মণিপুরে । তবুও জ্ক্ষেপ নেই আমাদের । 
লোভ ও লালসায় অন্ধ আমাদের রা্রনায়ক দেশনেতারা শুধু রাজনীতির 
পাশার ছক সাজাতে ব্যস্ত নিজেদের বাক্তিগত এবং দলের ক্ষুদ্র ঘবার্থে। 


২৭ 
বর্তমান সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসজিকতা 


সুতরাং এ যাবৎ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে বর্তমান সমাজে 
সামী বিবেকানন্দের এবং রামকঞ্জ-সারদা-জীবনাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা আছো 
বেড়ে গেছে । আটত্রিশ বছরের স্বাধীনতা-উত্তর জীবনের নান! বিষময় 
তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের যদি কিছু শিখিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে পারব 
্বামীজী-নির্দেশিত পন্থান্বসরণেই একমাত্র এ জাতির ক্রমমুক্তি সম্ভব, 
সমস্ত সমস্যার জাল ছিন্নভিন্ন করে আন্মশক্তিতে বলীয়ান এখনো! আমরা 
বেরিয়ে আসতে পারি বিপন্ন এই গোলকর্ধীধা থেকে সচ্ছল সুন্দর সর্ব- 
শোষণমুক্ত এক মহাজীবনের উদ্ধার অঙ্গনে । এবং এখনো! সময় উত্তীর্ণ 
হয়ে যায়নি । দেশের মানুষকে ম্বামীজীর আদেশ উপদেশ অনুরোধ-_- 
দেশবাসীর উদ্দেশে তার ভর্খসনা ও আণীর্বাদ--প্রভৃতি অনুসরণ ও 
অনুধাবন করে এখনো আবার আমর! সুস্থ সহজ জীবনের অভিমুখে 
অভিযাত্রী হতে পারি। কিন্তু এর পরে হয়ত সমূহ-বিনাশের মুখোমুখি 
দাড়িয়ে আর কিছু করার থাকবে ন!। 

সাল্প্রতিক কালে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় একটি নিবন্ধে বর্তমান 
কালের সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কটসমূহের একটি নিভূর্ল বিশ্লেষণাত্বক 
চেহার| আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। অতীত ভারতে যে 


১৩৪ সামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ 


সব সমস্যা ছিল, এমন কি স্বামীজীর সমকালেও, এবং যে সব সমস্যা ও 
সঙ্কট আজে! বর্তমান তা হলঃ (১) ঘরে বাইরে ভারতের সংহতিনাশক 
চিন্তাভাবনা ও নান! অপচেষ্টা । (২) হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-শিখ, উত্তরাপথ- 
আর্ধাবর্ত বা আধ-তামিল সমস্য! এবং চারিদিকে ধর্মান্তরীকরণের প্রবণতা 
এবং এই শেষোক্ত ব্যাপারে বিভিন্ন বহিঃরাষ্ট্রেরে আথিক সাহাযাদান। 
(৩) উচ্চ-নিম়্বর্ণের সংঘাত (এই বিষয়টি নিয়ে স্বামীজী তার বাণী ও 
রচনার বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন )। ৫৪) মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্য ও 
সমাজে নিদারুণ অর্থনৈতিক অসামা । (৫) সাধারণভাবে শিক্ষার অভাব এবং 
সঙ্গে সঙ্গে কুশিক্ষার বা বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব। (যদিও সেকালে 
স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্ভালয়ের হুস্টেলে হুস্টেলে র্যাগিং নামক বস্তর আমদানি 
হয়নি । হয়তো সেদিনের ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের সমকালীন ভ্রাতৃবরণের মতো! কোনো সুস্থ উৎসবেরও প্রচলন 
ছিল না, এখনে! নেই, তথাপি পশ্চিম থেকে আমদানি করা ভ্রাতৃবরণের 
পাশ্চাত্য সংস্করণ র্যাগিং নামক এই পাশবিক পদ্ধতিটির সঙ্গেও আমাদের 
পরিচয় ছিল না।) 

_অতঃপর এইসব সমস্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো কয়েকটি নতুন 
সঙ্কট | সেগুলি হল এই £ (৬) জাতীয়তাবোধের ও হদেশচেতন! বা 
সাদেশিকতার হাস (হয়তো! এখনো বিনফি বলা চলে না ) ও আঞ্চলিকতার 
ক্রমঃপ্রসার | (৭) ধর্মপ্রভাব ও ধর্মগৌরবের হানি । (ধর্ম, ভগবান, 
আধ্যাত্মিকতা! প্রভৃতি শব্দাবলী প্রসঙ্গে আধুনিক মনে এক ধরণের দ্বণা, 
তাচ্ছিলা ও আতঙ্কের ভাব প্রকট, বিশেষ করে উন্লনাসিক আতেল মহলে । ) 
(৮) উচ্চতর সংস্কৃতি-সন্যুত্া সম্পর্কে সাধারণের ওঁদাসীন্য ও প্রলয়ঙ্করী 
অজ্ঞতা এবং তার ফলে শিল্প-সাহিত্যের ক্রেম-অবনতি | (১) শিক্ষাজগতের 
নৈরাজ্য এবং শিক্ষার আদর্শ ও প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে চরম বিভ্রান্তি। 
(১০) একদিকে অধিকারবোধের বৃদ্ধি, অন্যদিকে সমমাত্রার চেয়েও অনেক 
বেণী হারে কর্তবাবোধের হাস। (১১) জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানবিক মুল্যবোধ 
ও নৈতিক চেতনার অবলুপ্তি, দুর্নীতির নিদারুণ প্রসার, (১২) সামাজিক 
ভীযানে সাদক্ষতী। ও সহীনু্ভূতির অভীব। (১৩) হিংসা ও বিঘেষের প্রকৌপ, 
আত্মধাতন্তয ও ভয়াবহ পাশবিক খ্বার্থবুদ্ধির প্রাবলয। 
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সতর্ক পাঠক দেখবেন স্বামীজীর রচনাবলীতে এবং তার অমূল্য পত্রগুচ্ছের 
মধো এইসব জাতীয় সমস্যা ও সঙ্কটেরই আন্পূরিক বিশ্লেষণ--এবং এর 
কারণসমূহের আবিষ্কার ও সপ্রে সঙ্গে রয়েছে সম সমাধানের পথ-নির্দেশও | 
এমনকি সাল্প্রতিক কালের সমস্যাবলীও (যেমন হিন্দ্-শিখ এবং তামিল- 
আর্ধ সংঘাতের প্রসঙ্গ) তিনি তার অসীম প্রজ্ঞানৃর্টির সাহাযো সেদিনই 
অনেকটা দেখতে পেয়েছিলেন । এবং বর্তমান গ্রন্থে ইতঃপূর্বে এইসব প্রসঙ্গ 
ও প্রশ্নই আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে । আমর! দেখেছি কী 
গগীর বৌদ্ধিক নৈপুণা ও অসাধারণ ইতিহাস চেতনার সঙ্গে অপরিসীম 
সহানুভূতির সম্মিলন ঘটিয়ে এইসব জ্ঞাতীয় সন্কট ও সমস্যাবলী নিয়ে স্বামীজী 
আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। ম্বামীজীর মতে আধ্যাত্মিকতার 
এবং জাতীয়তার সুদৃঢ় ভিত্তি ছাডা কোনো রাজনীতি, সমাজনীতি ও 
অর্থনীতি সার্থক হতে পারে না। অথচ অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক 
থেকে পশ্চাৎপদ মানুষেরা আঞ্চলিকতা ও গোষ্ঠীবাদের মাধামে ও সহায়তায় 
নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টিত হতে পারে এবং হয়। এমনকি 
সাময়িকভাবে ধর্মত্যাগ করে আঞ্চলিক রাজনীতির আশ্রয় নিতে পারে। 
কিংবা ধর্মকেই আঞ্চলিক রাজনীতির হাতিয়ার করে নিতে পারে। কিন্তু 
তাতে সমস্যার কোনে স্থায়ী সমাধান হয় না, হতে পারে না। এর একমাত্র 
নিরাকরণ সম্ভব জাতীয় সম্পদ ও উপার্জনের সমবণ্টন অথব] প্রয়োজনভিত্িক 
বন্টন বাবস্থ|! প্রবর্তনের দ্বারা এবং উৎপাদন-যন্বশক্তির উপর রাট্রীয় 
কর্তৃত্বের প্রসারে । 
জাতীয়তাবাদ ও দেশাঝ্মবোধের উদ্দীপন ছাড়া কোনে বিশেষ ভূখণ্ডে 
মানুষে মানুষে মাজ আব মিলন ও এঁক্য সম্ভব নয়। এবং এ যুগে বৃহত্তর 
জাতায় এঁক্য ছাড়া! কোনে ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সম্ভব নয় । অথচ জাতীয়তাবাদ 
শেষ পর্যস্ত ন! উদ্গ্র আগ্রাসী জাতীয়তাবাদে (488£1995159 18619081187) 
রূপান্তরিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। বেদাস্তের বিশ্বৈক্যবোধই এর 
একমাত্র প্রতিষেধক | স্বামীজী আবে! বলে গেছেন এ হুল আস্তর্জীতিকতার 
যু্গ। এককভাবে কোনে! দেশ, কোনো জাতি, কোনে! রাষ্ট্রই এই ক্রুত 
পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে একক প্রচেষ্টায় সব সমস্যার সমাধান করতে 
পারবে না। তাই হ্বাধীজী বললেন £ প্রাজনীতি ও গনঃক্নগিতির জেদ্তোও 
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যে সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর 
জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান কর] যায় না।**'আস্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ 
প্রশস্ততর ভূমি হইতেই শুধু উহ্বাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। 
আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্য, আন্তর্জাতিক বিধান-_-ইহাই এ 
যুগের মুলমন্ত্র। সকলের ভিতর একত্বভাব কীভাবে বিস্তৃত হইতেছে,_ 
ইহাই তাহার প্রমাণ।” জগৎ জুড়ে ক্রম-প্রসারিত এই “একত্বভাব”-_ 
স্বামীজীর কাছে অনুভূত হয়েছিল বলেই এমন গভীর প্রতায়ে আন্তর্জাতিক 
সহযোগিতা ও সহ্মমিতার কথা তিনি উচ্চারণ করে গেছেন £ “আমরা 
তাহাই চাই, ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা নয়, সকলের জন্য সমান সুযোগ-*৮ 
ঘামীজীর এই জীবন-নীতি সমষ্টির ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, সমানভাবে 
প্রযোজ্য । স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পঞ্চণীল-নীতির প্রয়োগ করে, 
জোট-নিরপেক্ষ জাতি-সন্মেলনের মাধ্যমে আমাদের ভারত সরকার 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আংশিকভাবে হলেও) স্বামীজীর প্রদশ্রিত পথ ধরে 
অগ্রসর হতে পেরেছে এবং তার অত্যাম্চর্ধ সুফলও পেয়ে আসছি আমরা। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ ভারতবর্ষ একটি বিশিষ্ট দেশরপে সকল দেশে 
সম্মানিত । পররাষ্ট্রনীতিতে আমাদের সাফল্য ও সার্থকতা কম শ্লাধ্য নয়। 
অবশ্য তার ফলে অনেক শকত্রও তৈরী হয়েছে আমাদের | কোনে কারণেই 
কারে! স্বাধিকার ছিনিয়ে নেয়া চলবে না! । কোনে জাতি বা গোষ্ঠীকে 
প্রবঞ্চিত করে অপর কোনে জাতির বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ লাভ করা 
অপরাধ । কারণ সকলের জন্য সমান সুযোগ দান করাই স্বামীজীর 
আস্তর্জাতিকতার প্রধান লক্ষা। *বিবাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়, 
পরস্পরের ভাব গ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি ।৮”--এই ছিল বিশ্ব 
ধর্মসসভায় স্বামীজীর মহান ঘোষণা | সর্বান্তিবাদে বিশ্বাসী ম্বামীজীর অম্পন্ 
সচ্ছল জাতীয়তার মধ্যেই সন্নিহিত উদার আন্তর্জাতিকতার বীজ। তাই 
তার পরিকল্পিত ধর্মরাস্ট্রে ্বদেশ-অন্শাসন ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে কোনো 
দ্বন্ব ছিল না। স্বদেশে যেমন সকল দেশবাসীর মিলন ও এঁক্যের মধ্য 
দিয়ে, সব মত ও পথের সমন্বয়ে মহৎ মানবধর্মে বিধৃত এক নতুন 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন, আস্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও 
বামীজী তেমনি সকল দেশের, সকল ঞ্রাতির বৈচিত্র্য, বিশিষটতা ও অনন্য- 
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তার “মস্তি'-কে শুধু স্বীকৃতি দিয়ে নয়, সমান শ্রদ্ধা নিবেদন করে সকলের 
উদ্দেশ্টে সকল জাতির, সকল দেশের মহামিলনের মহৎ একটি স্থায়ী একোর 
চিত্তিভূমি রচন1! করে গেলেন। 


২৮ 
বিশ্বব্যাগী সমকালীন সমস্যাবলশর সমাধানে 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানম্দ আন্দোলন 


দেশ-জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এক পরম “অস্তি'র 
অগ্লান অধিষ্ঠান£ বেদান্তের এই মৌল সত্যের উপরই শ্রীরামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের সর্বধর্জসমন্থয়ের প্রতিষ্ঠা । আধ্যাত্মিক মানসিকত৷ বাদ দিলেও, 
শুধুমাত্র ইহলৌকিক প্রাণ-প্রত্যয়ের দিক থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকাননের 
সর্বধর্মসমন্থয়ের সাধনা! এবং ণ্যত মত তত পথ*-ধর্মাদর্শ সর্বদেশের সর্বকালের 
সর্বসম্প্রদায়ের মাগৃষের পৃথক পৃথক স্বাধীন অস্তিত্বের ও স্বাধিকারের সহজ 
্বীকৃতিদানের এক মহান মুক্তি-সনদ | বস্ততঃপক্ষে মন্্দ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের 
অনন্য মহামন্্র_-“্যত মত তত পথ”-_-একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের, ব্যন্টি ও 
সমষ্টির, পরিৰার ও রাষ্ট্রের,-এই জগৎ ও জীবনের সকলের স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠার অদ্বিতীয় এক সার্বভৌম দলিল। তাছাড়া আজকের পৃথিবীতে তো 
এই মতবাদেরই সংঘাত। সকলেই যে যার মতকে একমাত্র অভ্রান্ত সত্য বলে 
খোষণা করছে এবং তারই ফলে চারদিকে আজ এত সংঘর্ষ ও বিরোধের 
বাজ উপ্ত হচ্ছে। মতান্তর প্রথমে মনাগ্তরে এবং মনান্তর শেষ পর্যন্ত 
কায়িক আক্রমণ এবং রক্ঞাক্ত সংঘাতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আর এই বৃদ্ধ 
অচলায়তন (17888)1181)70876)-সে তো! চিরকালই নিজের মত ও 
পথকেই সবতেষ্ঠ ঘোষণ! করে বিজয়ী তার উদ্ধত রথের চাকা চালিয়ে 
দেয় সবার উপর দিয়ে। শাসনের নামে, চলে অবাধ শোষণ ও সন্ত্রাস, 
দ্ব্য অমানবিক নিপীড়ন ও গোপন প্রতীকী প্রচ্ছন্ন পুঠন। ঠাকুর তা হতে 
দেবেন না বলেই এবারে এসেছেন এই পৃথিবীতে আমাদের ভারত-ভৃখণ্ডে। 
তাই যুগসঞ্চিত ভূপীকৃত নোংর! আবর্জনার জঞ্জাল সাফ করার জন্যই এমনি 
করে মুক্ত ধারার বাঁধ ভেঙে দিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্চ। মত-পথের নিত্য 
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দ্বন্বের যুগে সকলকে দিয়ে গেলেন মত-পথের মুক্ত স্বাধীনতা । ছোট বড় 
উচ্চ-নীচ সকলের মতকেই সমান মর্ধাদ! দানের মানবিক নীতি ঘোষণ। 
করে গেলেন। বাজি-মানব ও সমফি-মানবকে একই বিন্দুতে যুক্ত করে 
এমন করে মহত্তম মর্ধাদীর আপন দান করেন নি পৃথিবীতে আর কেউ 
কোনোদিন। ম্াৎসিনি-গ্যারিবল্ডি, রুশো-ভোলতেয়র, কিংবা মার্কস- 
এঙ্গেল্স্‌-লেনিনের চেয়ে এই দৃপ্ত বিজয়ী মানবমুক্তির ঘোষণা সাধিক 
সংযোজনায় অনেক বেশী সামাজিক তাৎপর্ে মণ্ডিত এবং বিশ্বশান্তিরও 
অনেক স্থায়ী বলীয়ান প্রতিশ্রুতি । বিশ্বৈকাবোধের তিত্তিও এমন সুদৃঢ় 
প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি মার কেউ। ক্ষমতার তারতমা ও 
অর্জনের আভিজাত্য-দ্রীনতা-নিবিশেষে,_ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, হূর্বল- 
শক্তিমান সকল জাতিকে, সব গোষ্ঠীকে, সকল মাণুষকে-_স্থির 'অথচ প্রিয় 
প্রত্যয়ে এই মাটির পৃথিবীতে ফড়াবার ভূমি দান করেছে এই “যত মত তত 
পথ”-তত্ব | শ্রীরামকৃষ্ণ একই সঙ্গে জাতি-ধর্ম-অবস্থা অর্থ-বিষ্যা এবং স্ত্রী-পুরুষ 
স্বান-কাল-পাত্র-নিবিশেষে সকল মানুষকে, সব জাতিকে যার যার নিজস্ব 
ভূমিতে মাথা উঁচু করে ছড়িয়ে থাকার স্বাধিকার দান করে গেছেন। 
সমঞ্টিগতভাবে এই তত্বের প্রয়োগের কথ! ভেবেই আচার্ধ বিনয় সরকার এই 
আশ্চর্য বাণীখগ্ডকে বিশ্ব-গণতন্ত্বের প্রতিশ্রুতি ও নিয়ামক-সূত্র বলে অভিহিত 
করেছেন। শুধু বিশ্ব গণতন্ত্র নয়, ভারত-বিঘোধষিত আজকের পঞ্চশীল 
নীতির এবং বিশ্ব-রাধট্সজ্ঘের ভিত্তি নির্মাণ করেছে এই ণ্যত মত তত পথ” 
জীবন-তত্ৃটি। তাই অনেক রাকর-নীতির পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান মনীষী মনে 
করেনঃ স্যানফ্রানসিস্কোয় নয়, নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটনে নয়, জেনিভায় নয়, 
সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের মূল আদর্শ-ধারা (ঢে. টব. 012879£ ) প্রথম বিরচিত 
হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে, কামারপুকুরে | যত ছোট, যত ক্ষুত্র বা দুর্বল দেশই 
হোক, আজ যে নিজের কথা বিশ্বের দরবারে এসে সে ব্যক্ত করতে পারছে 
_তার পশ্চাতে এ পাঁচ টাকা মাইনের পুরুত, দরিদ্র ব্রাহ্মণের মহামন্ত 
_্যত মত তত পথ।” ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আজ আর 
বিশ্বগ্রাস বা পররাজ্যলু&ন সম্ভব নয় কারে! পক্ষেই ;--নতুন করে আর 
আলেকজাণ্ার, তৈমুর লঙ্‌; চেঙ্গিস্‌ খান্‌, মহম্মদ থোরা, সুলতান মামুদের 
মত বিশ্ব-দস্যু বিশ্ব-দানবের পুনরুথানের কোনে! সম্ভাবনা! নেই। এর 


রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ১৩৯ 


পম্চাতেও এ দরিত্র ব্রাহ্মণের আবিষ্কৃত চারটি শব্দের ছোট্ট বাক্যটি । 
যদদিচ বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের আগ্রাসন যে ছেড়ে দিয়েছে তা নয়; বরং 
সুযোগ ও সুবিধেমতো৷ গোষ্ঠীদ্বন্ব্ে ও অন্তকলহে বিদীর্প দুর্বল ক্ষুদ্র পররাজা 
গ্রাসের নান! উদ্ভোগও নিচ্ছে, কিন্ত সবই গোপনে সুড়ঙ্গ পথে অন্যতর 
কোনে অতি প্রচ্ছন্ন ভূমিকায় । কিন্ত আজ আর কোনো বৃহৎ শক্তিধর 
রাষ্ট্রও দিখিজয়ের নামে বিশ্ব লুনের দণ্ত প্রকাশ করতে পারছে না, 
গায়ের জোরের পাশব শক্তির নির্লঞ্জ আস্ফালন করতে সাহস করছে ন|। 
একমাত্র শান্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষার পবিত্র দায়িত্বেই__নিদিষ্ট দেশের বিধিসম্মত 
সরকারের মাহ্বানেই সে দেশের মাটিতে সৈন্য-সামস্ত অস্ত্রশস্্ সহ তাদের 
উপস্থিতি । শান্তি স্থাপিত হলেই ইতাদি ইত্যাদি! আজকের পৃথিবীর 
এই যে বিরাট পরিবর্তন এ সব সম্ভব হয়েছে একমাত্র ঠাকুরের এঁ মহ্ামস্ত্বে 
(যত মত তত পথ) মহাশক্তির শ্রপার এশ্বর্ষে ও পৃথিবীবাাপ্ত তার 
দুর্বার প্রভাবে | 

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদের মধো যে বিপ্রীবচিন্তা ও বিশ্বমানবতার 
সার্বভৌম কলাণপ্রয়াস বিধৃত রয়েছে-__সে প্রসঙ্গে হৃচারটি কথা । এদেশের 
সাধু-সন্নযাসীর! ভক্ত-শিম্তদের সকল ইচ্ছা-আকাজ্ষাই পূরণ করে থাকেন) 
অন্ততঃ সুমধুর বচনবিন্যাসে ইতিমূলক আনীর্বাদে ধন্য করে থাকেন প্রিয় 
ভক্তমগ্ডুলীকে । মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরী, মামলায় জয়, শক্র-নিপাত, 
লটারি লাভ প্রভৃতি সকল ইচ্ছ!-আকাজ্ষাই এর অন্তর্গত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের 
আশীর্বাদের ভাষা একটিই-_-“তোমার চৈতন্য হোক।৮ অর্থাৎ মানবিক 
চেতনায় বা শুদ্ধ বোধে ও বিবেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে_ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, 
সত্য-মিথা।, ন্যায়-অন্যায়__নিজে দেখে চিনে নাও। তারপর বিচার-বিশ্লেষণ 
করে সিদ্ধাপ্ত গ্রহণ করে!_ কোন্‌ পক্ষে যোগ দেবে তুমি_ দেবতার না 
দানবের শিবিরে । রবীন্দ্রনাথ একদা “দানবের সাথে যার! সংগ্রামের তরে 
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে”_-তাদের ডাক দিয়ে হুশিয়ার করে গিয়েছিলেন । 
কিন্ত তার অনেক আগে প্রত্যাসম্ন আর এক কুরুক্ষেত্রের মুখোমুখি পৃথিবীর 
সকল সৎ, বিবেক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একটি মাত্র আশীর্বাদে ন্যায় 
ও সত্যের শিবিরে সমবেত করে গেলেন যুগ-সারথি শ্রীরামকৃষ্ণ । এবং যারা 
শান্তির স্বপক্ষে, শুদ্ধ মানবতার সমর্থক যারা, শাশ্বত জীবনের অভিমুখী 
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এক মহান মুক্তি প্রত্যয়ে যারা প্রতিশ্রতিবদ্ধ,_-তাদের অক্ষয় তৃণীরে উত্থিত- 
বিবেক ও আত্মজাগৃতির একটি নতুন অথচ সর্বশক্তিধর বিজয়ী শস্ত্ব সংযোজন 
করে দিয়ে গেলেন। এবং এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পাদন করে গেলেন 
যুগাবতারের পরম কৃত্যসমূহ ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার এক 
নতুন পথ-নির্টেশ দান করে| 

শ্রীগুরুর এই অসাধারণ বিশ্ববীক্ষ/! এবং বিশ্বশাস্তির পথ-নির্দেশের সন্ধান 
জেনেই দ্বামীজী দ্বার্থহীন ভাষায় বলতে পেরেছিলেন যথার্থ জাতীয়তার 
সঙ্গে আন্তর্জীতিকতার কোনো বিরোধ নেই। সঙ্গে সঙ্গে একথাও উচ্চারণ 
করতে পেরেছিলেন সাংস্কৃতিক পরাধীনতার হাত থেকে বাঁচতে হলে, 
পরধর্মের অন্ধকার অতলে তলিয়ে যেতে না চাইলে, পিতৃসম্পদের সঙ্গে-__অর্থাৎ 
দেশের অতীতের সংস্কৃতি ও সভাতার সঙ্গে সাধারণের পরিচয় ঘটাতে হবে। 
চোখের সম্মুখে রাখতে হবে ঘরের সম্পরত্তি-_-একথাও মাগে উল্লিখিত হয়েছে। 
শ্রেণী-সংগ্রাম নয়, শ্রেণী-সাম্য ও লোক-মিলনই যে ভারতীয় সমাজতম্ববাদের 
কাজ্ফিত, এ কথাও পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
মতাস্তরের ফলে কখনোই মনাস্তর হতো না। হিংশ্র জান্তব আক্রমণে দেহাস্তর 
ঘটাবার তে! কোনো! প্রশ্নই ছিল না। অথচ আজ এখানে সবই অন্য রকম। 
তবু আজকের এই শ্রেনীতে শ্রেণীতে, বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে মানবিক 
মিলন ও এঁক্যস্থাপনার দায়িত্ব স্বামীজী তুলে দিয়েছেন দেশের যুবকদের 
হাতে । স্বামীজীর প্রচণ্ড ভরস| ছিল যুবশক্তির উপর | অথচ আমাদের 
দেশের যুবশক্তি আজ বিভ্রান্ত, পথন্রষ-_বিশেষ করে রাজনীতির দাদাদের 
প্রশ্রয়ে ও পরামর্শে পরধর্ম গ্রহণ করে ঘত্মহা! বিনাশের দিকে ধাবমান। 
নীতিভ্রষতা ও চরিত্রহ্হীনতা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে । অথচ নীতি 
ও ধর্স মানে যে অন্ধ গুরুবাদ নয়, দেশাচারের কাছে আত্মবিক্রয় বা 
বিবেকহীন প্রথানুগত্য নয়, নয় অলৌকিকতার আশ্রয়ে অক্ষম বিলাগী 
অনুবর্তন :-_-তাও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা] করে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন 
স্বামীজী আমাদের | ধর্ম ব্যবসার পণাবস্তও নয়, কিংবা রাজনৈতিক কোনো 
উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার বিষয়ও নয়-_এ সম্পর্কেও স্বামীজী হশিয়ার 
করে দিয়ে গেছেন আমাদের বহুদিন আগে। পূর্বোক্ত ধরণে বিচারহীন 
ধর্মের অনুসরণের ফল হয় ভয়াবহ, বিপর্যয় বহুন করে নিয়ে আসে জাতির 
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সামাজিক জীবনেও । ধর্মের নামে এভাবে অমানবিক অন্ধ প্রথান্গত্য ও 
অলোৌকিকতার চর্চা এবং স্বার্থবৃদ্ধির চরিতার্থতা আসলে অধর্ম। তাই তিনি 
বললেন, অধর্ষের চেয়ে বরং ধর্মহীনতা বা নাস্তিকতা অনেক ভালো । 
তাতে তবু মুক্তির আশ। আছে। সত্যিকার ধর্ম মানুষের জীবনে নিয়ে 
আসে শাস্তি আনন্দ অভয়। সমষ্িগতাবে সতা ধর্মের অনুশীলন জাতির 
এহিক জীবনেও নিয়ে আসে শৃঙ্খল, কর্তব্যবোধ, দায়িত্বশীলতা এবং 
পরিণামে আধিক স্বচ্ছলতা ও সকল প্রকার এঁহিক জালা-যন্ত্রণ1, অভাব- 
অনটনের হাত থেকেও মুক্তি। সকলের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই ধর্মের একক 
অস্থি, একমাত্র লক্ষ্য । সত্যিকারের ধর্ম হুল মানুষের অন্তপিছিত মহান 
আত্মশক্তির বিকাশ ও মানবকল্যাণে তার সম্প্রয়োগে প্রয়াী হবার 
প্রেরণ! দান। 

যে সব সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কটের কথ! এখানে আলোচন৷ করা হল 
ত| শুধু ভারতেরই নয়, মোটামুটিভাবে বলা যায় এই রূপচিত্র আজ 
সমগ্র পৃথিবীর । এই সবই আজকের যুগসমস্যা। সমগ্র পৃথিবী জুডে 
মানুষ আজ মনুদ্যত্ববোধহীন, বিবেক-্যায়-নীতি-বজিত, ব্যক্তিত্ব-হার] 
চরিত্রভ্রউ জীবতা-সর্বম্ব হয়ে যাচ্ছে । সর্ব-এঁকাচ্যুত- নিঃসঙ্গ একাকিত্ব-বোধে 
বিপন্ন আজ বিশ্বমানবতা, মানুষের মন। “বন্যার তীব্র জল-ত্রোতে ছিন্নমূল 
উত্তিদ্বের মতে। অসহায় ভেসে চলেছে মানুষ”; নিজের চতুর্দিকে নানা 
ধরণের অসঙ্গতি, অবাবস্থা, অনিশ্চিতি তাকে গ্রাস করছে। বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিষ্ভা দশ হাতে তাকে নান! উপকরণের ডালা সাজিয়ে দিচ্ছে,_ 
অপর্যাপ্ত সুখ-াচ্ছন্দ্যের ভূপীকৃত নান! বস্তপুঞ্জের অজ উপহার । কিন্ত 
তবু ক্ষুধ! তার মিটছে না ।-_চিত্ত তার কিছুতেই ভরে উঠছে না। জীবনের 
কোথাও সে যেন আর এঁক্য বা সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছে না।- সমাজের 
চারিদিকে সে চেয়ে দেখছে-_ব্যক্তিগত বা সংসারের উন্নতি ও বিজ্ঞানের 
সর্বাত্বক অগ্রগতির মধ্যে অসঙ্গতি, বুদ্ধি ও বিবেকের মধ্যে অসঙ্গতি, 
স্বার্থবোধ ও শুদ্ধ প্রেমের মধো অসঙ্গতি । কিছুতেই সে হিসাব মিলাতে 
পারছে না। ব্যক্তি, সমাজ ও নাস্ট্র একটি শুদ্ধ সুন্দর মধুর একতানে 
কিছুতেই বেজে উঠছে নাঁ। সকলেই যেন বিপন্ন, বিভ্রান্ত; বিধ্বস্ত) বেদনায় 
বিদীর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মনীষীবন্দ, যেমন, জুলিয়ান হাকৃস্লী, 
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পিতিরিম সোরোঁকিন, হেনরী ছইলার, এরিক হ্রস্ট, আর্নন্ড টয়েনবি, উইল 
ডুর্যাণ্ড, এরিক কাহার, নোয়াম চম্স্কী, মার্লো পট্টি প্রভৃতি আরো 
অনেকে-_আজকের মানুষের জীবনের এইসব সমস্যা নিয়ে অনেক ভেবেছেন-_ 
চিন্তা করেছেন। এবং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সব মনীষীই কিন্ত 
উধব্শায়ত চিত্র-চেতনার পরিতৃপ্তি বা অন্তরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার সাধনাকে 
গ্রহণ করার মধ্যেই মানব সমাজের সব সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত খুঁজে 
পেয়েছেন | বিজ্ঞান মানুষের সব ক্ষুধা, সব পিপাসা মেটাতে পারে ন]। 
বাইরের বন্ত-প্রাপ্তি সব সুখের সন্ধান দিতে পারে না। অশান্তির আগুন 
নিভাতে পারে না। জীবন-জাত আমাদের অনেক জালা-যন্ত্রণাই জুড়িয়ে 
দিতে সক্ষম হয় না! প্রযুক্তিবিষ্ভা বা বিজ্ঞানের দ্বারা সমাহত অসহায় 
সুপীকৃত বস্তুপুপ্ত। আমাদের “অন্তর্গত রক্তের ভিতরের বিপন্ন বিয়ের” 
কোনো! সমাধান খুঁজে পাই না। দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত ভারতের 
বেদান্তবাদ-_সেই বিশ্বৈক।বোধ ও সবান্তিবাদের শরণ নেবার কথাই ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে সবাই বলেছেন। স্বামীজী একথা অনেক আগেই বলেছেন যে 
ব্যক্তি-মাহুষের পূর্ণতা এবং বিশ্বশাস্তির একমাত্র প্রতিশ্ররতি আমাদের এই 
বেদাস্তবাদ | সর্বত্র সকলের মধ্য সেই অদ্য “এক'-এর অধিবাসন প্রত্যক্ষ 
করে সকলকে নিজের মতে! করে দেখার পাধন| ; সকলের জন্য প্রীতি ও 
ভালোবাপার অর্থ্য উপহার প্রেরণ করাই হচ্ছে মানুষের, মানব-সভাতার 
একমাত্র বাঁচার পথ। বিশেষ করে আজকের এই আণবিক যুগে যখন 
মাথার উপর শেষ বিশ্বযুদ্ধের খড়গ ঝুলছে, তখন এই ভারতীয় পথের 
অনুবর্তন ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তাই স্বামীজীর প্রত্যয়ী প্রাণ- 
ঘোষণা £ «এবার কেন্দ্র ভারতবর্ধ।” পৃথিবীতে বহু ধর্ম আছে; তাদের 
নিয়ম-নীতি, আচার-অনৃষ্ঠানেও নান] পার্থক্য | তাই ধর্ম, ঈশ্বর, আধ্যাত্মিক 
চেতনা, দর্শনের দুরূহ তত্ব প্রভৃতি দূরে সরিয়ে রেখে দকল মানুষের পক্ষে 
ধর্মচর্চার একটি সার্বভৌম সার্বজনিক বাস্তব পন্থারও সন্ধান দিয়ে গেছেন 
রাঁমকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন । যাঁর অনুণীলন সকল মানুষের পক্ষেই 
সহজে সম্ভব। সেট! হলো সেবাধর্সের সাধিক প্রয়োগ | জীবকে শিবজ্ঞানে 
সেবা! করার অধিকার আছে সকলেরই । সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন ব1 সর্বত্র 
পরম অস্তির অনুভূতি ( 9050:52096 009590103875998 ), অর্থাৎ ভারতীয় 
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দর্শনের বহু পরিচিত সেই সর্বান্তিবাদ বাঁ কর্মে, পরিণত বেদান্তেরই সুত্র। 
বস্ততঃ বেদান্তের এই বৃহৎ ভূমিতেই জাতি-ধর্ম-স্থান-কালনিবিশেষে সকল 
মানুষের মহামিলন সম্ভব । এবং এ পথেই বিশ্বৈক্য ও বিশ্বশান্তি স্থাপিত 
হতে পারে। তাই মূল বেদান্ত সৃত্রেরই অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, বিশ্বের সমস্ত 
মানুষের সহজ সাধনার জন্য ছুটিমাত্র মন্্র দিয়ে গেলেন স্বামীজী £ (১) “দরিদ্র 
দেবো ভব,৮ (২) “মূর্খ দেবো! ভব” সমাজবদ্ধ মানবের সমষ্টিগত প্রয়োগের 
কথা ছেড়েই দিলাম-_ প্রতিটি মানুষ য্দ্ি তার বাক্তি জীবনে প্রতিদিনের 
চর্যায় অন্ততঃ একবার এই ছুটি মাত্র মন্ত্রের অনুবাদ ও সম্প্রয়োগ ঘটাতে 
পারে--তাহলেও এই পৃথিবী একদিন মানুষের বসবাসযোগ্য হয়ে উঠতে 
পারে। এবং ক্রমশঃ যদি এই মহামপ্বদ্ধয়ের সম্প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যক্তিজীবন 
থেকে সমষ্িজীবনের বৃহত্তর পরিধিতে প্রসারিত করে দেয়া যায়, তাহলেই 
মানবসমাজে অবিলম্বে একদিন স্থাপিত হতে পারে বিশ্বজনীন সমাজতম্ববাদ । 
কি বাক্তিগত-_কি সমফ্টিগত জীবনে একমাত্র সেব! প্রকল্পের মাধামেই সাধা 
এই মহামন্ত্্ধয়। এবং এভাবেই সম্ভব জীবনে জীবন যোগ করার অভিজ্ঞান 
অর্জন করে জীবন রচনা করা এবং পরিণামে মহাজীবনের শরভিযাত্রী হওয়া । 


